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প্রকাশকের মন্তব্য । 


আজকাল লোকে গণ্প পড়িতেই ভালবাসে । 
সেই ভাবিয়া! আমর] এই পুস্তক প্রচারে উদ্ব্যোগী 
হইয়াছি। এরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গপ্পগুলি আমোদ- 
প্র) অথচ নির্দোষ, এবং হ্থছলবিশেষে বুদ্ধির 
উম্মেষক। ইহাঁতে সামাজিক চিত্র নাই এবং 
এঁতিহাঁসিক ঘটনারও লমাবেশ নাই, তবে ইহার 
হুৃতনত্ব (224 ) আছে। হান্য, কৌতুক, 
বিস্ময় রসে ইহ সদ্ধাই আর্্র। তাই আগুনিক 
বাঙ্গালীর স্তায় কৌতুক-স্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহ! 
বড়ই উপাদেয় । আরব্য ও পারস্য-ভাষায় এইরূপ 
অসংখ্য অসংখ্য গপ্প আছে। তাহাদের মধ্য 
হইতে এই যৎসামান্ত কয়টা সংগ্রহ করিয়। সাঁধা- 
রণে প্রকাশ করিলাম । আশা করি, পাঠকগণ 
ইহ পাঠ করিয়া বিলক্ষণ আমোদ পাইবেন। 
ইতি তারিখ ৫ই আষাঢ়, সন ১৩০৪ সাল। 


সিক্দারবাগান বান্ধব পুস্তকাপয় ) ীবাণীনাথ নন্দী, 
ও লাধারণ পাঁগগার | _. প্রকাশক। 
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২৬। প্রশ্বের উত্তর--আাঘাতে *" 2 দড 


কান হরে ছুইটী স্রীলোক আপিয়! অতি অন্্র দিনস 
হউতে বাঁস করে। উহ্াদিগেব একজনের নাম কতেম? 
সপরটীর নাম নছিবন । ফতেমা ও নছিব্ন উভয়েই উজীন 
নামক একজনের জ্রী। উজীর কাধ্যোপলক্ষে বহু দিবন 
পর্ধান্ত দুর দেশে বাদ করিতেন, তীহার পতরীদ্বয় ফতেম। 
ও নছিবন সর্বদাই তাহার নিকটে থাকিত। কম্মস্থানেই 
উজ্জীরের মৃতু হয়, মৃভাকালীন তিনি একটী মাত্র শিষ্ 
সম্তাঁন রাখিয়া যান! তাহার মৃত্যুর পর ফতেমা ৪ নছি- 
বন বর্তমান হরে আপিয়। বান করে। এই স্থানে আলি, 
বার পরই উভয়ের মধ্যে উক্ত বালক লইয়া ভয়ানক কলহ 
উপস্থিত হয়। ফতেমা কে যে, সেবালক তাহার সম্ভান। 
নছিবন কহে যে, লে ফতেমার পুল গে, তাহার পুশ্ু। 
প্রতিবেশীগণ প্রথমে এই ব্বাদ ভগ্ন করিবার নিমিত বিশেষ - 
কূপে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত বালকটী যে কাহার 
সস্তান, তাহার কিছুমান স্থির করিতে না পারায়, উক্ত 


৮ পারসীক গপ্প। 


বিবাদের মীমাংস! করিয়। উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে 
তাহার। উভয়কেই কাজি সাহেবের নিকট গিয়া নালিশ করিতে 
পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অন্যায়ী উভয়েই কাজির 
নিকট গিয়া উক্ত বালকের নিমিত্ত আপনাপন অদ্ভিষোগ 
উপস্থিত করিল। কাঁজি সাহেব প্রথমে ফতেমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, "এ বাঁলকটী কাছার গর্তজাত? বল, মিথ্যা বলিও 
না। মিথ্যা বলিলে আমার নিকট হইতে তোমাকে কঠিন 
দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

ফতেম1। দোহাই ধর্শাবতার ! আমি মিথ্যা কথ! বলি- 
তেছি না, এ আমার পুজ্র। নছিবন মিথ্যা করিয়া! আমার 
পুক্ধকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। 

কাজি। দেখ নছিবন! আমি তোমাকেও বলিতেছি, তুমি 
আমার নিকট মিথ্যা কথ! কছিও না। এপুত্র কাহার 
গর্জজাত, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান কর। 

নছিবন। দোহাই হুজুর! আমি শপথ করিয়৷ বলিতেছি, 
এ পুভ্ড আমার । | 

কাজি। নাক সাবুদ দ্বারা তোমরা] কে প্রমাণ করিডে 
গান্দিবে যে, এই পুত্র কাহার? 

কতেমা। এখানে আমরা সাক্ষী কোথায় পাইব? 

নছিবন। পুজ্র এস্থানে জন্মায় নাই, 'বা আমাদিগের 
'্বামীও বর্তমান নই, এরূপ অবস্থায় এ পু যে আমার, 
কোন সাক্ষী দ্বারা তাহ প্রমাণ করিবার ক্ষমত1 আমার নাই। 

কাজি। যখন কোন রূপ প্রমাণের দ্বারা ভোযাদিগের 
মধ্যে কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, এই পুত 


বিচার-সন্কট। ৯ 


কাছার। তখন আমি প্রত বিচার করিয়া তোমাদিগের 
বিবাদ ভঙ্জন করিয়। দিতেছি। 

এই বলিয়া কাজি নাহেব তাহার জল্লাদকে সেই শ্ছালে 
ভাকাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্ব জল্লাদ যোড় হস্তে 
আনিয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে দগ্ডায়মান হইল । জল্লাদকে 
দেখিয়া! কাজি ক্লাহেব তাহাকে কহিলেন, “এই বালকটা 
লইয়া! এই ভ্রীলোক-ঘয়ের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত 
হইয্লাছে। উভয়েই এই পুজ্রকে জাপনাপন গর্ভঞজাত পুত্র 
বলিয়া! আমার সম্মুথে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্ত 
সাক্ষ্যাদির দ্বার কোন রূপে প্রমাণ করিতে পারিতেছে 
না যে, এই পুত্র কাহার গর্ভজাত। অথচ উদ্য়েই শ্বীকার 
করিতেছে যে, এই পুজ্র ইহাদিগের স্বামী উজীরের ওরস- 
জাত। এরূপ অবস্থায় আমার বিচারে উজীরের উভয় পড়ীই. 
তাহার একমান্ধ পুঁজের দমান অংশীদার। তুমি এই পুত্রের 
ছুই পা ছুইদিকে ধরিয়] চিরিয়া সাবধানে ঠিক ভুল্যাংশে 
উহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর। এক এক অংশ উভয় 
অংশীদারের এক একজনকে প্রদান কর।৮ | | 

“ছজুরের আজ্ঞা শিরোধার্ঘ্য,ত এই কথা বলিয়া! জল্লাদ 
সেই পুত্রকে আপন স্বদ্ধে উঠাইয়া লইয়া, বধ্যভূমি অভিমুখে 
প্রচ্থান করিল। 

সেই সময় কাজি সাহেব পুনরায় ফতেমাকে লক্গোধন 
করিয়া করিলেন, “কেমন ফতেম1! আমি এখন কেমন.রিচার 
করিয়! দিলাম! এখন হইতে ভোমাদিগের সমস্ত বিবাদ 
মিটিয়া যাইবে ।* 


১০ পারসীক গণ্প। 


কাজি সাহেবের কথা গুনিয়া, ফতেমা! কহিল *্ধ্থ্াব- 
তারের বিচারে কথা কহিবার ক্ষমতা কাহার আছে? জাপনি 
যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমাদিগের শিরোধার্ধ্য |* 

সেই সময় নছিবন অশ্রপূর্ণলোচনে করযোড়ে দণ্ডায়- 
মানা হইয়া কহিল, প্ধর্মাবতার ! আমার একটী কথ! বলিবার 
আছে। আপনি জপনার জল্লাদকে ওই পুত্র-হত্যা করিতে 
নিষেধ করুন। আমি বুঝিতে না পারিয়! আপনার কাছে 
মিথ্যা কথা কহিয্াছি। এ পুজ আমার নহে, উহ! ফতেমার। 
অতএব, পুত্রের প্রাণবধ না করিয়া টি ফতেমাকে এ 
পুত্র প্রদান করুন।” 

নছিবনের এই কথা শুনিয়া, কাজি সাহেব তখন বুঝিতে 
পারিলেন, এ পুজ্জ কাহার গর্ভজাত, ও এই পুজ্রশোকে কাহার 
হদয় দগ্ধ করিবে। তিনি তৎক্ষণাঁৎ জললাদের নিকট হইতে 
উক্ত পুত্রটীকে জানাইয়া নছিবনের হস্তে প্রদান করিলেন ও 
কহিলেন, “জামি এখন বেশ বুৰিতে পারিয়াছি, ফতেম। 
মিথ্যা কথা! কছিতেছে। এপুজ্র তাহার নছে, তোমার । 
তুমি ভোমার পিশ সন্ভানকে লইয়৷ প্রস্থান করিতে পার। 
আর আমার নিকট মিথ্যা কথ! কহিবার নিমিত্ত ফতেম। 
কিয়দিবষের নিমিভ কারাবন্ধা থাকিবে । কিন্তু এখনও বদি 
সে আমার নিকট সত্য কথা কছে, তাহা হইলে আমি 
তাহাকে অব্যাহতি প্রঙ্গান করিব; নচেৎ কিয়দ্দিবসের জন্য 
জেলের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দিব ।» 

কাজি সাহেবের এই কথা গুনিবামান্্র কতেম! কীদিয়। 
ফেলিল, ও কহিল “দোহাই ধর্দাবতার !. জামাকে জার দও 
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প্রান করিবেন না, এ পুভ্র আমার নহে, এ নছিবনের 
গর্ভে জন্মাইয়াছে। কিন্ত আমি মিথ্য। করিয়া যাহাতে পুভ্রটা 
লইতে পারি, তাঁহার চেষ্টা করিতেছিলাম! ধর্মাবতার ! 
এখন জানিতে পারিলাম, আপনার নিকট মিথ্য। বলিয়া পার 
পাইবার উপায় নাই। আপনি প্রকৃত বিচারই করিয়াছেন ।” 

ফতেমার এই কথা শুনিয়া কাজি নাহেব তাহাকে 
অব্যাহতি প্রদান করিলেন। উভয়েই হুইঈমনে আপনাপন 
স্থানে প্রন্থীন করিল। 


সতীত্ব নাশের প্রমাণ। 


পারি ২১০০১ 


একটা দরিদ্র হ্বীলোকের অনেক দিবস হইতে একটী 
পুরুষের লহিত মনোবিবাদ ছিল। সে সেই পুরুষকে জব্দ 
করিবার নিমিত অনেক সময় অনেক রূপ চে করিয়াছে, 
কিন্তু কখনও কোন রূপে কৃতকাধ্য হুইতে পারে নাই। 

কোন ছুই লোকের পরামর্শমত এক দিবম সেই 
ভ্রীলোকটী কাজি সাহেবের নিকট গমন করিয়া সেই পুরুষের 
নামে এইরূপ ভাবে এক নালিশ করিল যে, এক দিবস 
সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী রাম্তা দিয় গমন করিতে" 
ছিল, সেই লময় সেই পুরুষটী কোথা হইতে দৌড়িয়: 
আনিয়া রাভ্তার মধ্যে তাহাকে ধরিয়াছে ও গোর করিয়া 
তাহার ধর্ণন& করিয়াছে। | 
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স্রীলোকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র কাজি 
সাহেব লোক পাঠাইয়া তখনই সেই পুক্ুষটীকে ধরিয়! 
আনিলেন। ভীতাম্তঃকরথে কাপিতে কাপিতে সে জানিয়৷ 
কাজি দাহেবের লম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । 

কাজি। ভুমি জোর করিয়া এই ভ্রীলোকের ধরন 
করিয়াছ কেন? 

পুরুষ । দোহাই ধর্াবতার! এরূপ কর আমি কখনই 
করি নাই। আমার সহিত পূর্ব্ব হইতে ইহার মনোবিবান 
আছে, তাই এ মিথ্যা করিয়া এই নালিশ করিয়াছে। 

কাজি। ভ্রীলোক কখন মিথ্যা কথা কহে না, তুমিই 
মিথ্যা কথা কহিতেছ। আমার বিশ্বাম যে, তুষি উহার ধর্্মন& 
করিয়াছ। আমি তোমাকে দশ টাক] জরিমানা করিলাম, 
সেই টাকা এই ম্বীলোকটা পাইবে। 

কাজি সাহেবের আদেশ শুনিয়া, সে আর কোন কথা 
কছিতে পারিল না। সেও নিতান্ত দরিত্র ছিল, তথাপি 
বছকষ্টে দশ টাকা সংগ্রহ করিয়া কাজি সাহেবের হস্তে 
প্রধান করিল। কাজি সাহেব সেই টাকা দশটা সেই 
মীলোকটীর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, প্যাও, এই টাক! 
লইয়! ভুমি আপন গৃছে প্রস্থান কর।” 

টাকা কয়েকটী হস্তে লইয়া ভ্রীলোকটী বিশেষ রূপ 
জানন্দিত হইল, ও কাজি সাহেবকে সেলাম করিয়া ই 
স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 

যেই হীলোকটা কিয়দ্দুর চলিয়। গেলে পর, লেই 
পুরুষকে কাজি সাহেব পুরান ভাকাইলেন ও কহিলেন, “ে 
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অপরাধে আমি তোমার অর্থদণ্ড করিয়াছি, এখন বোধ 
হইতেছে, সে দোষে ভুমি দোষী নহ। তুমি ওই শ্রী- 
লোকের নিকট হইতে তোমার টাক। ফিরাইয়! লও” 

পুরুষ । ধর্্াবতার ! আমি কিরূপে টাকা ফিরাইয়৷ লইব? 
ও যদি সহজে না দেয়, তাহ! হইলে আমি কি করিব? 

কাজি। ও যদি সহজে সেই টাকা তোমাকে প্রদান না 
করে, তাহা! হইলে উহার নিকট হইতে জোর করিয়। ভূমি 
দেই টাকা কাড়িয়া লইবে ও পরিশেষে উহ্বাকে ধরিয়] 
আমার নিকট আনয়ন করিবে। 

কাজি সাহেবের আদেশ পাইবামান্্ সে জ্রতবেগে 
সেই ভ্রীলোকের উদ্দেশে চলিল। কিয়তক্ষণ পরে সেই 
শ্রীলোককে সঙ্গে করিয়া! পুনরায় কাজি দাহেবের নিকট 
আলিয়! উপস্থিত হইল । 

তখন সেই পুরুষটীকে 'দেধিয়া কাজি সাহেব কহিলেন, 
"কেমন তুমি তোমার টাক! পাইয়াছ?” 


পুরুষ। না। 
কাজি। কেন? 
পুরুষ । দিতেছে না। 


কাদি। না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে জাি 
ভাদেশ দিয়াছি। | 

পুরুষ । জ্ীলোকের হস্ত হইতে জোর করিয়া জামি 
কিরূপে টাক1 কাড়িয়া লইতে পারি? 

কাজি। কাড়িয়া লইতে পার নাই, কিন্তু কাড়িযা 
লইভে চেষ্টা করিয়াছিলে? চু কটি 
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পুরুষ । চে্না' করিয়াছিলাম, কিন্তু কাড়িয়া লইতে সমর্থ 
হই নাই। 

কাঁজি। (সেই স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন তোমার হস্ত 
হইতে টাকা কয়েকটী কাড়িয়া লইতে এই ব্যক্তি চেষ্টা 
করিয়াছিল? 

ভ্রী। ই করিয়াছিল। 

কাছি। চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু লইতে পারে নাই? 

শ্ী। আপনি আমাকে যাহা! দিয়াছেন, তাহা! সহজে 
আমি ছাড়িব কেন? এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট 
পুনরায় আসিয়াছি। 

কাঁজি। আমার প্রদত পদার্থ যখন তুষি উহাকে সহজে 
প্রদান করিতে চাহ না, তখন ইশ্বর-প্রদত্ত অমূল্য দ্রব্য 
ভুমি অনায়াসেই যে উহাকে প্রদার্নকরিয়াছ, তাহা আমার 
বোধ হয় না। যে ব্যক্তি আমার আদেশ পাইয়া, 
ভোমার নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা কয়েকটা কাড়িয়া 
লইতে সমর্থ হইল না, সেই ব্যক্তি সহজেই তোমার নিকট 
হইতে তোমার সতীত্ব যে অনায়াসেই কাড়িয়া লইতে 
পারিবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর 'নছে। তুমি আমার 
নিকট মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছ। আমি তোমাকে 
সাবধান করিয়া! দিতেছি, এরূপ মিথ্যা. নালিশ পুনরার 
আর যেন গুনিতে না! পাই। 

এই বলিয়া কাছি সাছেব টাকা কয়টী সেই জ্রীলোকের 
নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই পুরুষের হন্ডে প্রদ্দান 
করিলেন। উদয়েই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 
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এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই সেই শ্্রীলোকটী ভাছার 
কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, মিথ্যা 
নালিশ করিয়া কোন রূপে কাজি সাহেবের হম্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। সে যে মিথ্যা নালিশ করিয়া- 
ছিল, কাজি সাহেব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

এই ঘটনার পর সেই ভ্রীলোকটা কাজি পাছেবের নিকট 
গমন করিয়া জার কখনও নালিশ করে নাই। 


প্রণয়ী-পরথ। 


এক বাড়ীতে অনেকগুলি পুরুষ বাস করিত। সেই 
বাড়ীতে আর এক ব্যক্তি তাহার নিকাইত! ভ্্রীকে লইয়া! 
থাকিতেন। অনেক কারণে সেই জ্ীর উপর তাহার স্বামীর 
সন্দেহ হয়। এমন কিসে জানিতেও পারে যে, লেই বাড়ীর 
কোন পুরুষের সহিত সে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। 

স্বামী তাহার ভ্রীর চরিত্রের বিষয় উত্তমরূপে জানিতে 
পারিলেন বটে? কিন্তু তুফন্মকালীন কোন প্রকারেই তাহাকে 
ধরিতে পারিলেন নাঃ বা কোন্‌ ব্যক্তির লহছিত যে জবৈধ প্রণয়ে 
আসক্ত হইয়াছে, তাহার নাম পর্ধ্যস্তও জানিতে পারিলেন না। 

এইরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে 
না পারিয়|, তিনি কাজি সাছেবের নিকট গমন করিয়া 
হার শরণ লইলেন। কাজি সাহেব তাহার প্রদুখাৎ 
আন্তোপান্ত সমন্ত অবগত হইয়া আপনার জন্তংপুরের ভিতয় 
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রি 5514255555555555555555552-45 
গমন করিলেন, ও অতি উৎকৃষ্ট এক শিশি আতর আনিয়া 
তাহার হন্তে প্রদান করিলেন। কহিলেন, “এই আত্তরের 
শিশি লইয়! গিয়া তুমি তোমার ম্্ীর হস্তে অপণ কর ও 
তাহাকে বলিয়! দেও যে, ইহা! অতিশয় উত্কষ্ট ভ্্ব্য; ইহা! যেন 
সে কোনরূপে অপর কাহাকেও প্রদান না করে।” 

কাজি সাহেবের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া, তিনি সেই 
 আতরের শিশি লইয়া গিয়া আপনার ভ্্রীর হস্তে প্রদান 
করিলেন, ও তাহাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়! দিলেন, 
যে, ইহা যেন সে অপর কাহাকেও প্রদান না|! করে। 

কাজি সাহেব শ্রী-চরিত্র সম্বদ্ধে যাহা সন্দেহ করিয়া- 
ছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। প্রণয়িনী সেই উৎকৃষ্ট আতরের 
কিয়দংশ তাহার প্রণয়ীর বন্ত্রে লাগাইয়া না দিয়! থাকিতে 
পারিল না। দ্মুতরাং কাজি সাহেবের মনোবাঞ। পুর্ণ হইল, 
উত্তম আতরের গদ্ধে প্রণয়ী অনায়াসেই ধৃত হইল। 


০ রি 


জুয়াচোর জব্দ । 


কোন রাজধানীতে একজন হাকিম বাস করিতেন 
চিকিৎসাই তাহার ব্যবসা ছিল। রাজচিকিৎসক ব্যতীভ 
গ্বায়ের ভিতর অপর কোন চিকিৎসক না থাকায় সেই 
স্থানের সকলেই উহাকে বিশেষরূপ খাতির করিতেন ও 
তাহার, কথায় লকলেই তিশ্বাম করিতেন। 
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রাজধানীর দুরবস্ভী কোন একটী ক্ষুদ্রপ্লীতে জনৈক 
মৌলবি বাদ করিতেন। আরবীয় ভাষায় তাহার বিশেষ 
পাপ্ডিত্য ছিল; কিন্তু সংসারে তাহার দারা পুত্র প্রভৃতি 
কেহই ন! থাকায়, তীর্থ পর্যটন করিয়া, জীবনের অব- 
শি্াংশ অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাহার বাড়ী 
ঘর ও অপরাপর যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা বিক্রয় 
করিয়া যে কিছু অর্থের সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা 
হইতে নহজমুদ্রা পূর্ব-কথিত হাকিম সাহেবের নিকট 
জম রাখিয়া, অবশি্ই অর্থ সঙ্ষে লইয়া! তীর্থ পর্যটনে 
বহির্গত হইতে মনস্থ করিলেন। তাহার ইচ্ছা! যে, পুনরাক্ 
অর্থের প্রয়োজন হইলে, হাঁকিম সাহেবের নিকট হইতে 
তাহার অর্থ গ্রহণ করিবেন ও পুনরায় তীর্থ পর্যটনে গমন 
করিবেন । হাকিম সাহেবও তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া 
তাহার নিকট হইতে নহশ্রমুদ্রা গ্রহণ করিলেন, ও বিশেষ 
যতের সহিত তীহাকে ছুই এক দিবদ আপনার বাড়ীতে 
রাখিয়। দিলেন। 

মৌলবি সাঞ্ছেৰ হাকিম সাহেবের ব্যবহারে বিশেষরূপ 
সন্ত হইলেন ও তুই এক দিব পরেই হাকিম সাহেবের 
বাড়ী পরিত্যাগ পুর্ব্বক তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইয়া গেলেন। 

কয়েক বৎসর তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া, মৌলবি 
সাছেব পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং যে 
হাকিম সাহেবের নিকট আপনার সঞ্চিত অর্থ রাখি 
গিয়াছিলেন। ভাঙার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
হাকিম সাঞেব এবায় মৌলবি সাহেবকে দেখিয়। আর 
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চিনিতে পারিলেন না। তিনি যে গ্রকৃতই তাহাকে চিনিতে 
পারিলেন না, তাহা নছে। পাছে তাহার গচ্ছিত অর্থ 
প্রত্যর্পণ করিতে হয়, এই ভয়ে ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে 
চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। 

মৌলবি সাহেব অনন্তোপায় হইয়া! ভখন হাকিম দাছেবের 
নিকট হইতে আপনার বছদ্দিবসের গচ্ছিত অর্থের পুনঃ 
প্রাপ্ধির ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন । হাকিম লাছেব ভাহার 
কথা শুনিয়া ঘেন একবারে স্তপ্িত হইলেন ও কহিলেন, 
“ভুমি কে, তাহাই আমি জানি না। ভুমি আমার নিকট 
এত অর্থ গচ্ছিত করিয়া রাখিবে কেন? তোমার ভ্রম 
হইয়াছে, অপর জার কাহার নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়। 
থাকিবে, আমার নিকট রাখ নাই। ধীহছার নিকট রাখিয়াছ, 
তাহার নিকট গমন করিলেই, তিনি তোমার অর্থ প্রদান 
করিবেন * | 

উত্তরে মৌলবী লাছেব কহিলেন, প্না মহাশয়! আমার 
ভ্রম হইবে কেন, আমি জাপনার নিকট আমার অর্থ 
রাখিয়া! গিয়াছি, ও এখন উছা! আবন্তক হওয়াতেই আমি 
আপনার নিকট আলিম! উপস্থিত হুইয়াছি।৮ 

মৌলবি সাহেবের এই কথা শুনিয়। হাকিম সাছেৰ 
হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, «ইহার কথ গুনিয়! এখন বেশ 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তির মস্তি বিকৃত হওয়ায় 
নিশ্চয় এ পাগল হইয়া গিয়াছে।” 

যে লকল ব্যক্তি দলেই সময় হাকিম সাহেবের নিকট 
ৰণিয়াছিলেন। তাহার্দিগের সকলেই হাকিম পাছেবের পক্ষ- 
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সমর্থন করিলেন ও কছিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই পাগল। নতুব। 
হাকিম পাছেবের নিকট সহত্র মুদ্রা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছ, 
এ কথা বলিবে কেন? যদি অপর কাহারও নাম. করিতে, 
তাহা হইলে তোমার কথা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করিলেও 
করিতে পারিতাম; কিন্তু হাকিম সাছেবের মাম করাতে 
তোমার কথায় জামাদিগের সম্পূর্ণরূপ অবিশ্বা হইতেছে। 
কারণ হাকিম দাহেবের তুল্য বিশ্বাসী ও সত্যবাদী ব্যক্তি 
এই রাজধানীর ভিতর আর কেহ আছে কি না সন্দেহ।” 
তাহারা আরও কহিলেন “এরূপ ভাল হাকিম সাহেবের 
উপর মিথ্যা দোষারোপ করিলে, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে 

হইবে ।” 
মৌলৰি সাহেব অনগ্ভোপায় হইয়। হুঃখিত আন্তঃকরণে 
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ও ন্থযোগ মতে এক 
দিবস রাজ-দরবারে উপস্থিত হুইয়৷ নিজের সমস্ত অবস্থা 
রাজ-সকাশে বিবৃত করিলেন। মৌলবি সাহেবের কথায় 
রাজা বিশ্বাম করিলেন, ও কছিলেন «আপনি হাকিম 
সাহেবের নিকট অর্থ যে গচ্ছিত করিয়া! রাধিয়াছিলেন, 
তাহাতে আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু আপনি 
যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে কোন প্রকারে এমন প্রমাগ 
করিবার উপায় নাই যে, আপনাদের কথ প্রকৃত। এরূপ 
অবস্থায় আযার দ্বারা আপনি কোন রূপেই ল্মবিচারের 
প্রত্যাশা করিতে পারেন না।” র 
মৌলবি সাছেবের হৃদয়ে যে একটু সামান্ত আঁশ! 
ছিল, রাজার কথ! শুনিয়া তাহার সে জাশাও দূরে 
ং ৮ 
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পলায়ন করিল। তিনি আর কোন রূপে স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, বালকের ন্যায় উচ্চম্বরে রোদন করিয়া 
ফেলিলেন। 

ভাহার অবস্থা দৃষ্টি করিয়া রাজার মনে একটু দয়ার সঞ্চার 
হইল । তিনি কছিলেন, প্প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর 
করিয়া আমি তোমার কিছুমান উপকার করিতে পারিব 
না; তবে তোমার নিমিত্ত আমি নিজে একটু চেষ্ট। 
করিয়। দেখিব, হয় ত তাহাতে তোমার কোনরূপ উপ. 
কার হইলেও হইতে পারিবে । তুমি হাকিম সাহেবের 
বাড়ীর সম্মুধে গিয়া ক্রমাগত তিন দিবস কাল বদিয়। 
থাক। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার পুর্বে আমি সেই স্থান দিয়া 
গমন করিব, ও তোমাকে দেখিলেই জমি অগ্রে তোমাকে 
সেলাম করিব। তুমি আমার সেলাম ফিরাইয়। দিবে মাত্র; 
কিন্ত আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর ভিন্ন অপর 
কোন কথ। কছিবে না। আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলে, তুমি হাকিম সাছেবের নিকট গমন করিয়া! তোমার 
গচ্ছিত অর্থ প্রত্যপ্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে 
বলিবে। পরে তোমার কথার উত্তরে তিনি যাহা কছেন, 
তাহা আমার নিকট আসিয়। বলিবে।* 

রাজার করীয়ি মৌলবি সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ হাকিম 
শাহ্েবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও ক্রমা- 
গত তিন ক্ষিবন কাল তাহার বাড়ীর সম্মুখে উপবেশন 
করিয়া রহিলেন। কিন্তু হাকিম সাহেবকে কোন কথা 
বলিলেন না। হাকিম পাহেবও ভীছাকে বার বার দেখিতে 
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লাগিলেন, কিন্তু তিনিও ভাহাকে কোন কথা দিজ্ঞাস! 
করিলেন না। 

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার পূর্বেই রাজ! রীতমত সাঙ্গ- 
সজ্জা ও লোক জন সমভিব্যাহারে অস্বারোহণে রাজধানী 
পরিভমণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত ছইলেন। ক্রমে তিনি 
হাকিম সাছেবের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 
সেই স্থানে আপিবামাত্র পূর্ব-কথিত মৌলবির দিকে তাঁহার 
দৃষ্টি পতিত হইল। তভীহাকে দেখিবামাত্র তিনি আপন 
অশ্ব-বল্গ সংযত করিয়া, সেই মৌলবি সাহেবকে বিশেষরূপ 
নত ভাবে এক সেলাম করিলেন ও কহিলেন “আপনি কত 
দিবব এই নহরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও কোথায় বা 
অবশ্থিতি করিতেছেন ? এ পর্যান্ত আমার নিকট গমন 
করেন নাই কেন? জাপনার অবস্থা দেখিয়া অঙুমান 
হইতেছে যে, আপনি সবিশেষ ক্টে আছেন। আপনি 
অভ্ভই আমার নিকট গমন করিবেন, ও যে কয়দিবস এই 
স্বানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, সেই কয়দিবস আমার 
বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন।* মৌলবি সাহেব রাজার 
সেলাম প্রত্যপর্ণ করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন, «সময় 
মত আমি গিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।? 

এই কথা গুনিয়। বাজ তাহাকে পুনরায় সেলাম 
করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজাকে 
সেলাম করিতে দেখিয়া! তাহার পারিষদ সমস্ত একে 
একে তীহ্াকে সেলাম করিয়া! সেই স্থান হইতে চলিয়া 
গেল। 
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হাকিম সাহেব এই লকল অবস্থা শ্চক্ষে দর্শন করিয়া 
মনে মনে অতিশয় ভীত হইলেন। ভাবিলেন-_ধীহ্াকে 
বাজ শ্বয়ং এইরূপ ভাবে মান্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই কখন 
সামান্ঠ ব্যক্তি নহেন। এরূপ অবস্থায় এই ব্যক্তি রাজার 
নিকট গমন করিয়। ধরি সমত্ত কথ প্রকাশ করিয়া দেন, 
তাহা হইলে জমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। 
হয়ত আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইবে, ন। হয়, এই রাজধানী 
পরিত্যাগ করিক্ন! আমাকে প্রস্থান করিতে হুইবে। 

হাকিম দাছেব, যখন দেখিলেন যে, দলবলের সহিত রাজা 
পেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তিনি মৌলবি 
সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সেই দিবস জাপনি বলিতে- 
ছিলেন ঘষে, আমার নিকট আপনি সহল্র যুদ্রা গচ্ছিত করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন । আমার নিকট আনেকেই টাকা জমা 
রাখিয়! থাকেন, স্বয়ং আপনি কোন্‌ সময়ে যে টাকা 
জম! রাখিয়াছেন, তাহা! আমি ঠিক মনে করিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। কোন্‌ নময়ে ও কি অবস্থায় আপনি 
আমার নিকট টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহ! আমাকে বেশ 
করিয়। বুঝাইয়। দিন দেখি। তাহা হইলে সমন্ত কথ 
আমার মনে হইতে পারে ।” 

হাকিম সাহেবের কথা গুনিয়া মৌলবি দাছেব এখন 
ধাই। কহিলেন, তাহাতে হাকিম লাহেব একটু চিন্তা 
করিয়াই কছিলেন, পা! এখন জামার মনে পড়িতেছে মে, 
আপনি প্রকৃতই জামার নিকট সহ সুদ্রা রাখিয়া 
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গিয়াছিলেন। অনেক দিবসের কথা বলিয়া আমি নহজে 
মনে করিয়া উঠিভে পারিতেছিলাম না। এখন জপনি 
আমার বাড়ীতে আম্গুন); আমি আপনার সমস্ত অর্থ 
এখনই প্রদান ,করিতেছি।” এই বলিয়া হাকিম সাহেব 
বিশেষ যত্বের সহিত তাহাকে আপন বাড়ীতে লয়! 
গেলেন, গ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তীহার গচ্ছিত সহত্র মুক্তা 
প্রদান করিলেন। মৌলবি সাহেব সহত্র গ্ষুদ্রা সহ তখনই 
গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও যেরূপ অবস্থা! 
ঘটিয়াছিল, তাহা! তাহার নিকট বর্ণন করিয়া, তাহাকে 
শত সহম্র ধন্যবাদ প্রদ্দান করিতে করিতে সেই স্থান 
পরিত্যাগ করিলেন । 


স্বত্যু ভয়ে সভ্য-প্রকাশ। 


কোন নগরে একজন মধ্যমাবস্থাপন্ন বণিক বাস করিতেন। 
ভাহার একটা ক্রীতদাস "ছিল । সেই জীতদাস ধখন নিতান্ত 
শৈশবাবস্থায় ছিল, তখন তিনি ভাহাকে ক্রয় করেন, এবং 
লালনপালন করিয়া তাহাকে বড় করিয়। তোলেন। হে 
লমর ক্রীতদাস উপার-ক্ষম হইয়া উঠিল, সেই লময় হঠাৎ 
একদিবস সে নিরুদ্দেশ হইল। অনেক ভনুসন্ধান করিয়াও 
বণিক তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেম' 
না ক্রমে হুই এক বৎসর জতিবাহিত হইয়া গেল। 


২৪ পারসীক গপ্প। 


এক সময় বাণিজ্য উপলক্ষে বণিক আপন নগর পরি- 
ত্যাগ করিয়া কোন একটা প্রপিদ্ধ নগরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সেই স্থানের রাজবস্কমের উপর হঠাৎ একদিবস 
তিনি তাহার পলাতক ক্রীতদাসকে দেখিতে পাইলেন। 
দেখিয়া তাহাকে পগ্োধন করিয়া কহিলেন, প্নিমকহারাম ! 
শৈশব হইতে তোকে লালনপালন করিয়! এত বড় করিয়াছি, 
আর যেমন তৃষই"কার্ধেযর উপযুক্ত হইয়া! উঠিলি, জমনি আমায় 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলি। তোকে ক্রয় করিতে 
ও তোকে লালন পালন করিতে আমার বিস্তর অর্থ ব্যয়িত 
হইয়া! গিয়াছে । স্ৃতরাং যখন তোকে আজ দেখিতে 
পাইয়াছি, তখন কোন কথাই আজ আমি শুনিব না; তোকে 
সঙ্গে করিয়া আমি আপন দেশে লইয়া যাইব। আমার 
লছিত গমন করিতে যদি ভুই অসন্মত হু'স্‌, তাছা হইলে 
কাজির নিকট তোকে লইয়া গিয়া, যাছাতে তুই উপযুক্ত 
দণ্ডে দ্ডিত হ'স্‌, তাহার চেষ্টী করিব ।” 

বণিকের কথা শুনিয়া তাহার ক্রীতদাস নিতান্ত ক্রুপ্ধ 
হইল, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া! কহিল, "তুই কোথাকার 
মিখুক? আমি তোর ক্রীতদাস, নাংতুই আমার আীতদাস? 
তুই আমায় ক্রীতদান হইয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক 
পলায়ন করিয্লাছিস্‌, -কেবল পলায়ন নহে, তোর .পরিধানে 
যে কাপড় রহিয়াছে, উহ কাহার? তুই আমার এ নকল 
বনজ অপহরণ করিয়া পরিধান করিয়াছিন্‌, আমি কোনরপেই 
তোকে ছাঁড়িব না, এই কাপড়ের হত ধৃত করিয়া এখনই 
তোকে কাজি লাহেবের নিকট লইয়। যাইব।* 
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এই বলিয়৷ ক্রীতদ্দাম সেই বণিকের কাপড় ধরিয়া সেই 
রাস্তার উপর ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করিল। এই 
ব্যাপার দেখিয়। ক্রমে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। ক্রমে 
জনৈক প্রহরী আসিয়া উভয়কেই ধৃত করিয়া কাজি 
সাহেবের সন্নিকটে লইয়া উপস্থিত হইল । 

কাজি সাছেব উহ্থাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«*ভোযাদিগের মধ্যে মনিব কে, এবং জীঙদাসই বা কে?" 
উত্তরে উভয়েই কহিল “আমি মনিব ।” কোন্‌ ব্যক্তি থে 
ক্রীতদাস, তাহা ফেহই শ্বীকার করিল না, অথচ প্রযাদ- 
প্রয়োগের দ্বারা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিল ন! যে, 
উহ্বার্দিগের মধ্যে প্রকৃত মনিব কে? 

এই ব্যাপার দেখিয়! কাজি সাহেব বিষম বিপদে পড়ি- 
লেন, এবং প্রকৃত কথা জানিবার আশায় একটু চিন্তা 
করিয়া, তিনি উভয়কেই একটা গৃছের ভিতর রাখিয়! দিয়া, 
ভাহার জল্লাদকে ডাকাইয়। পাঠাইলেন ৷ শাণিত তরবারির 
সহিত জল্লাদ সেই স্থানে উপস্থিত হইবামান্্র তিনি তাহাকে 
কহিলেন, "এই গ্রুকোষ্ঠ মধ্যে যে ছুই ব্যক্তি রহিয়াছে, উহা 
দিগের প্রত্যেকের মন্তক এক সময়ে এই বাতায়ন-পথে বাহির 
করিতে বল। উভয়েই যখন উহ্াদ্িগের মন্তক বাহির করিবে, 
তখন ভুমি তোমার শাণিত তরবারি দ্বারা, যে ব্যক্তি ক্রীত- 
দাস, তাহার মন্তক কাটিয়া! আমার সম্মৃথে জানিয়া উপস্থিত 
কর।” 

জল্লাদ, কাজি সাহেবের জাঙ্ঞা প্রতিপালন করিধার নি মিত, 
উতয়ের মন্তক সেই গবাক্ষ পথে বাহির করিয়া দিয়া, 


হ্ঙ পারসীক গল্প । 


কাজি সাহেবের আদেশ তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া 
দিল। পরে আপনার তরবারি লইয়। যেমন তাঙাদিগের 
মন্তক দ্বিখগিত করিবার অভিপ্রায়ে উতোলন করিল, অমনি সেই 
প্রক্কত ক্রীতদাস তাহার মস্তক গৃহের ভিতর টানিয়া! লইল; 
কিন্তু বণিক পূর্ববৎ আপন মস্তক স্থিরভাবে সেই স্থানেই 
রাখিয়া দিলেন। 

এই অবস্থা খ্ছদখিয়া কাজি সাহেব ম্পঃই বুঝিতে পারি- 
লেন, প্রকৃত ক্রীতদাসই ব! কে, আর তাহার মনিবই বা 
কে। তখন তিনি সেই ক্রীতানকে উপযুক্তরূপ দওড প্রদান 
করিয়। উহাকে বণিকের হস্তে অর্গণ-করিলেন। বণিক তাহাকে 
লইয়া! আপন দেশে প্রস্থান করিলেন। 


বৃক্ষের সাক্ষ্য । 


মপস্পরথী সিপিএ 


একজন যুবক তাহার গ্রামের জনৈক বৃদ্ধের নিকট 
একশত খানি মোহর জমা রাখিয়া দেশ পর্যটনে বহির্গত 
হইয়া! বান। কিছু দিবস পরে দেশ পর্যটন করিয়া যখন 
যুবক প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময় তিনি বৃদ্ধের নিকট 
গমন করিয়া ভাহার গচ্ছিত অর্থের পুনঃ-প্রান্তির প্রার্থনা 
করেন। যুবকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কছিল, “সে কি মহাশয়! 
আপনি আমার নিকট কবে যোহর জমা করিয়া রাখিয়া 
মিয়াছিলেন? জার মোহরই বা! আপনি কোথায় পাইবেন? 
জাপনি সবিশেষ দাবধানের লহিত কথাবার্তী কহিবেন। জামি 


রক্ষের সাক্ষ্য । ২4 


আপনার গচ্ছিত টাক] প্রদান করিতেছি না, এরূপ মিথা 
কথা রটন! করিয়া আমার নামে জনলমাজে বদনাম করি- 
বেন না।” 

বৃদ্ধের কথায় যুবক একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, 
ও তাছার ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে তাহাকে সহ গালি 
প্রদান করিতে করিতে কাজির নিকট গিয়া উপস্থিত হই- 
লেন। কাজি সাহেব যুবকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইলেন। আরও জানিতে পারিলেন,--তিনি যে বৃদ্ধের নিকট 
মোহর গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কোনরূপ প্রমাণ 
করিবার ক্ষমতা সেই যুবকের নাই। তথাপি তিনি বৃদ্ধকে 
ডাকাইয়। আনিলেন, এবং যুবকের সম্মুখে তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ভুমি এই ব্যক্তির গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতেছ 
না কেন?” 

উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, “দোহাই হুছ্ুর! এ ব্যক্তি মিথ্যা 
কথা কহিতেছে। কখনও এ আমার নিকট একটীমাত্র পয়সাও 
জম! রাখে নাই । | 

কাজি। (যুবক-প্রতি) তুমি যেবৃদ্ধের নিকট টাকা জমা 
রাখিয়াছিলে বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি? আমা রাখিবার 
সময় সেই স্থানে কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল? 

যুবক। এই বৃদ্ধই আমার প্রমাণ। বৃদ্ধ শপথ করিয়া 
বলুন যে, আমি উহ্নার নিকট অর্থ গচ্ছিত করিয়! রাখিয়াছি, 
কি না। এই বৃদ্ধ ব্যতীত আমার আর কোন প্রমাগ 
নাই। যেসময় আমি ইহাকে অর্থ প্রদান করি, সেই সময়. 
সেই স্থানে অপর কোন লোক উপস্থিত ছিল না। 


২৮ পারসীক গল্প | 


কাজি। কোন্‌ স্থানে বনিয়। তৃমি ইহাকে অর্থ প্রদান 
করিয়াছিল? 

যুবক । একটী অশ্বখ বৃক্ষের নিয়ে বপিয়া৷ আমি উনাকে 
অর্থ প্রর্দান করিয়াছিলাম। 

কাজি। তোমার মত মুর্খ লোক ত আমি জগতে 
দেখি নাই! এতদূর প্রমাণ থাকিতে ভূমি কিরূপে কহিলে 
ধে, থে লময় তুমি বৃদ্ধের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছিলে। 
সেই সময় কেহ দেখে নাই? অত বড় একটা জশ্বখ 
বৃক্ষের নীচে বসিয়া যখন সেই অর্থ প্রদান কর! হয়, তখন 
সেই বৃক্ষ নিশ্চয়ই উহা দেখিয়াছে। ভুমি এখনই তাহার 
নিকট গমন কর, এবং তণহাকে কহ যে, এই মোকদ্দমায় 
সাক্য দিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে ডাকিতেছি। 

যুবক। বৃক্ষের একস্থান হইতে জপর স্থানে যাইবার 
ত ক্ষমতা নাই, বা সে কথা কহিডেও পারে না। 
এরূপ অবস্থায় সেই বৃক্ষ কিন্পপেই ব1 এই স্থানে আদিবে 
ও কিরূপেই বা সে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হইবে? 

কাজি। রালাজ্ঞা সে শুনিতে বাধ্য। আমার কথা 
বপিলে থে নিশ্চয়ই আমার নিকট আগমন করিবে, এবং 
যাহা অবগত আছে, তাহা আমার নিকট বলিয়া পুনরায় 
আপন স্থানে প্রস্থান করিবে। তুমি এক কর্ম কর। জামি 
ডাঁকিতেছি-স্তোমার এই কথায় বৃক্ষ যদি বিশ্বাস না 
করে, তাছা হইলে সে না আসিলেও আসিতে পারে। 
ভূমি আমার এই নামাক্কিত মোহর লইয়া যাও, এবং ইহ! 
তাহাকে দেখাইয়া জামার আজ! তাহার নিকট প্রকাশ 
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কর। তাহা! হইলে সে নিশ্চয়ই আমার নিকট আগমন 
করিবে। 

এই বলিয়া কাজি সাহেব তাহার নামাক্কিত মোহর সেই 
যুবকের হত্তে প্রদান করিলেন। যুবকও কাজির কথায় 
আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী ন। হইয়া, কাজির 
বুদ্ধিকে গালি প্রদান করিতে করিতে সেই নামাস্কিত মোহর 
হস্তে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন । 

কাজি অন্ত কার্যে মনোনিবেশ করিলেন । বৃদ্ধ সেই স্থানে 
বসিয়। রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কাজি সাছেব সেই বৃদ্ধের 
দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “এতক্ষণ যুবক সেই গাছের নিকট 
উপস্থিত হইতে পারিয়্াছে কি?” উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "না 
মহাশয়। এখন পর্য্যন্ত সে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত 
হইতে পারে নাই।” এই কথা শুনিয়া! কাঙ্জি লাহেৰ 
পুনরায় আপন কার্ষেয মনোযোগ দিলেন । 

প্রায় এক ঘণ্টা পরে যুবক নিতান্ত দু:খিত অস্তঃকরণে 
প্রত্যাগমন করিয়৷ কাছির নামাক্ষিত মোহর তাহার সম্মুখে 
স্থাপিত করিয়া কহিল, “আমি সেই বৃক্ষকে আপনার এই 
মোহর দেখাইয়। আপনার আদেশ তাহাকে বার বার 
জ্ঞাপন করিলাম; কিন্তু কিছুতেই সে আমার কথ! গুনিল 
না, বা কোনরূপ উত্তরও প্রদান করিল না। এ পর্বত 
আমি আর কখনও গুমি নাই ধে, বৃক্ষ কথা কছিতে পারে, 
বা স্থানান্তরে গমন করিতে পারে ।” 

কার্জি। কে তোষাকে কহিল যে, বৃক্ষ জামার আদেশ 
গতিপালন করে নাই। জামার নিকট জাগিয়া লাক্ষ্য 
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প্রদান করিয়া! সে চলিয়া গিয়াছে । সে আমাকে বলিয়া 
গিয়াছে, তোমার কথা প্রকৃত; ভুমি বৃদ্ধের নিকট প্রকৃতই 
অর্থ গচ্ছিত করিয়া! রাখিয়া দিয়াছ। 

বৃদ্ধ। দোহাই ধশ্মাবতার। আমি এখানে আসিয়া 

পর্য্যস্ত এই স্থানেই বনিয়া আছি। বৃক্ষ এই স্থানে ত 
আইনে নাই, বা কোনরূপ লাক্ষ্যও প্রদান করে নাই। 
যদি বৃক্ষ এই স্থানে আগমন করিত, তাহা হইলে আমি 
অত বড় বৃক্ষটাকে আর দেখিতে পাইভাম না? 

" কাজি। বৃদ্ধ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহ! প্ররুত। বৃক্ষ 
এই স্থানে আগমন করে 'নাই। কিন্তু ভুমি মনে করিয়া 
দেখ দেখি, ইতিপূর্বে যখন জামি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম "এতক্ষণ যুবক নেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে 
পারিয়াছে কি?” তখন তুমি অবলীলাক্রমে উত্তর করিয়া- 
ছিলে, বা প্রকৃত কথ! হঠাৎ তোমার মুখ দিয় বাহির 
হইয়! পড়িয়াছিল যে, “না মহাশয় এখন পর্য্যন্ত সে 
বেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই।” তোমার 
কথাতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, থে বৃক্ষের নিয়ে 
বদিয়৷ অর্থ দেওয়া! হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ কোথায়, তাহা 
ভুমিংবেশ অবগত আছ। জার যখন তাহা! জান, তখন এ জর্থও 
যে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তদ্দিষযয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
সেই বৃক্ষ কোথায়, তাহ! যদ্দি ভুমি না! জানিতে, বা সেই অর্থ 
যদি ভুমি গ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে আমার কথার 
উত্তরে ভুমি নিশ্চয় . বলিতে যে, কোন্‌ বৃক্ষ, তাহ! আমি 
বলিতে পারি না। এখন জামার বেশ গুতীতি হইতেছে 
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ঘে, এই যুবক যাহা! বলিতেছে, তাহা প্রকৃত; এবং তুমি 
যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা । গচ্ছিত অর্থ তুমি 
এখনই এই যুবককে প্রদান কর। 

কাজি লাছেবের বিচার-অনুযায়ী বৃদ্ধ একশত মোহর 
সেই যুবকের হস্তে প্রদান করিয়া অব্যাহতি পাইল। পরি- 
শেষে সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল 
যে, সে লোভের বশবর্তী হইয়া প্রথমে মিথা। কথ। কহিয়া- 
ছিল; কিস্ত পরে যখন দেখিল যে, কাজি সাহেব প্রকৃত 
বিচার করিয়াছেন। তখন আর কোন কথা কহিতে সাহসী 
হইল না। | 

এইরূপ ঘটনায় যুবক আপন অর্থ গ্রহণ করিয়া কাছি 
সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক আপন স্থানে প্রস্থান 
করিল। 


রেডি 


মৎস্যের ক্রীবত্ব। 


নদীতে মৎস্য ধরিয়া এবং সেই মৎস্য বাজারে বিক্রয় 
করিয়া, একজন ধীবর আপন জীবন ধারণ ও পরিবারবর্থকে 
প্রতিপালন করিত। মৎস্য ধরিবার সময় একদিবস তাহার 
জালে দেখিতে-নিতাস্ত-ন্বন্দর একটী মৎস্য পড়িল। এরূপ 
মতন্ঠ ইতিপুর্করে সেই ধীবর কখনও দর্শন করে নাই। এই 
মতন বাজারে বিক্রা। করিলে যে অধিক কিছু পাখা 


৩... 


৩২ পারসীক গণ্প। 


যাইবে, তাহ! নিশ্চয়; মনে মনে এইরূপ ভাবিয়? ধীবর সেই 
মত্ম্যটীকে জীবিতাবস্থায় রাজার সমীপে লইয়া উপস্থিত 
করিল। ধীবরের মনে প্রতীতি জন্ষিপ্নাছিল যে, রাজা এই 
মণ্ল্তটীকে দর্শন করিলে নিতান্ত সন্তষ্ট হইবেন, এবং তাহাকে 
উপযুক্তরূপ পারিতোধিক প্রদ্দান করিবেন। 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ধীবর অৎস্যটীকে লইয় 
রাজদরবারে উপস্থিত হইল । সেই সময় রাজ। দয়বারে উপ- 
স্থিত ছিলেন না। মন্ত্রী মহাশয় সেই মত্ম্যটীকে দেখিয়। 
নিতান্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবং ধীবরকে কহিলেন, «তোমার 
এই মত্ম্য দেখিয়া রাজ] যে সম্তই হইয়া ইহার নিমিত্ত 
তোমাকে পারিভোষিক প্রদান করিবেন, তাহার স্থিরত। কি? 
পারিভোৌধিক বলিয়া রাজার নিকট হইতে আমি তোমাকে 
কিছু দেওয়াইয়। দিভে পারি। কিন্তু যাহা তুমি প্রাপ্ত 
হইবে, ভাহাঁর অর্ধেক যদ্দি আমাকে প্রদান করিতে সম্মস্ত 
হও, তাহা হইলে তোমার নিমিত্ত আমি চেষ্টা দেখিভে 
পারি।” 

মন্ত্রীর প্রস্তাবে ধীবর কোনরূপেই সম্মত হইল না। 
বস্তত;ঃ সেই লময় রাজ1 আপিয়! দরবারে প্রবেশ করিলেন, 
এবং মহস্তটাকে দেখিয়া তিনি বিশেষরূণ সম্তষ্ট হইলেন; 
কিন্তু কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়! সেই মৎন্য 
আনিবার পারিতোধিক ম্বরূপ সেই ধীবরকে একশত টাকা 
প্রদান করিতে আদেশ করিলেন । 

মন তী দেখিলেন যে, ধীবর তাহাকে একটী মান্রপয়স! না 
দিয়া রাজদ্রবার হইতে অনাক়্াদে একশত টাকা লইয়া 


মৎস্যের ক্লীবস্তী। ৩৩ 


যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে । এই ব্যাপার দেখিয়। মন্ত্রী 
মহাশয় রাজাকে সঙ্গোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! একটা 
মৎস্কের নিমিত্ত একবারে একশত টাক] প্রদান করা নিতান্ত 
অধিক হইতেছে। কিন্তু যখন মহারাজ একশত টাক! প্রদান 
করিতে জার্দেশ করিয়াছেন, তখন উহাকে সেই মুদ্রা 
নিশ্চয়ই প্রদান করিতে হইবে। পরস্থ আমার একটু বিশেষ 
অনুরোধ এই যে, সেই একশত টাকা উহাকে এখন প্রদান 
ন| করিয়া, এইরূপ প্রকারের আর একটী মৎস্য আনয়ন 
করিলে, উহাকে মেই টাক প্রদান করা হয়। আপনি 
ওই ধীবরকে ডাকাইয়! জিজ্ঞাসা করুন, এই মৎন্যাটা স্ত্রী, না 
পুরুষ । কারণ, ধীবরের! মৎস্য দেখিলেই তাহ! অনায়াসে 
বলিতে পারিবে । আপনার কথার উত্তরে যদি সে ইহাকে 
শ্রী কহে, তাহা হইলে ইহার জোড়া একটী পুরুষ 
আনিয়া দিতে আজ্ঞা করুন। আর যদি কছেযে, ইহা 
পুরুষ, তাহ! হইলে একটা স্ত্রী মৎস্য আনিয়া না দিলে 
ইহার জোড়া হইবে না। এরূপ অবস্থায় অপর মৎশ্যটা 
আনয়ন না করিলে উহার টাকা প্রাপ্ত হইতে পান্নিবে 
না ।* 

মন্ত্রীর কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে বিবেচনা করিয়া, 
রাজ] ধীবরকে মন্ত্রীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ধীবর বুঝিতে 
পারিল ষে, মন্ত্রী মহাশয়কে অর্ধেক অংশ প্রদান করিতে অসম্মত 
হওয়ায় তিনি এই গোলযোগ ঘটাইলেন। ৃ 

এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, ধীবর রাজ! মহাশয়কে লঙ্বোধন 
করিয়া কহিলেন, প্ধর্দমাবভার ! বড়ই ছুংখের সহিত আমাকে 
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বলিতে হইতেছে যে, আপনার আজ্ঞা আমি কোনরূপেই ' 
প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, এই মৎন্যটা 
পুরুষও নহে, স্্ীও নহে যে, আমি ইহার জোড়! মিলাইয় 
দিতে সমর্থ হইব। এটী নপুংসক।” 

মহারাজ প্রথমেই মন্ত্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
এক্ষণে ধীবরের এই উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়া তিনি আরও সন্ত 
হইলেন। পরে ধীবরকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, "তোমার 
উত্তরে আমি যে কতদুর সন্ত হইলাম, তাহা বলিতে পারি 
না। তোমার বুদ্ধি-কৌশলের নিমিত্ত আমি একশত টাকার 
পরিবর্তে তোমাকে দুইশত টাক! প্রদান করিতেছি । ইহ! 
হইতে কাহাকেও তোমার অংশ প্রদান করিতে হইবে 
না।* এই বলিয়। তাহার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ ধীবরকে ছইশত 
টাকা প্রদান করিবার নিমিত কোবাধ্যক্ষকে আদেশ প্রদান 
করিলেন । আদেশ পাইিবামাত্র কোষাধ্যক্ষ বিনা-ৰাক্যব্যয়ে 
তত্ক্ষণাৎ ছুইখত টাকা ধীবরের হস্তে প্রদান করিলেন। 
ধীবর় একবারে দুইশত টাকা প্রাপ্ত হইয়া! সবিশেষ আনন্দিত 
চিত্তে মারাজজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে রাজসভা। 
হইতে বহির্গত হইয়া, আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। 

মন্ত্রী মহাশয় মনে মনে নিতান্ত লঙ্জিত হইয়া আপনার 
মন্তক মত করিয়া আপরাপর কার্যে মনোনিবেশ করিলেন । 


উজীরের কৈফিয়ৎ। 


কোন রাজার একজন বেশ বিজ্ঞ উজীর ছিলেন। বনু 
দিবস কর্শ করিয়া তিনি আপন কার্ধ্য পরিত্যাগ পূর্বক 
ঈশ্বরারাধনায় নিষুক্ত হন। রাঞ্জ। এক দিবস তাহার অপরাপর 
প্রধান কর্্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইদানীস্তন আমি 
আমার উজীরকে দেখিতে পাইতেছি না! কেন?” রাজার 
কথার উত্তরে ভীহার। সকলেই কহিলেন, “উজীর তাহার 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া! ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত হুইয়াছেন।” 

রাজা তীহাদিগের কথায় সম্পূর্ণরূপ বিশ্বীন না করিয়া, 
এক দিবস উজীরের বাড়ীতে গিয়া! উপস্থিত হইলেন, এবং 
উীরকে নম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “তুমি কি কারণে আমার্‌ 
চাকরী পরিত্যাগ করিলে ?” 

উত্তরে উজীর কহিলেন, *পাচ্টী কারণ বশতঃ আহি .. 
আপনার কর পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে কারণগ্ুলি আমি আপন্নকে বলিতেছি, আপনি 
শ্রবণ করুন। 

১ম। “আপনি যখন বসিয়া থাকেন, সেই সময় আপ- 
নার নিকট আমাকে ধীড়াইয়া থাকিতে হইত। এখন জামি 
বাহার সেবাকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়াছি, ভাহার নিকট আমাকে 
দাড়াইয়া থাকিতে হয় না, বপিয়! বসিয়াই তাহার জারা- 
ধন হইয়া! থাকে। ডি, ৪.4 


৩৬ পারসীক গপ্প | 


২য়। “আপনি যে সময় আহার করিতেন, আমি সেই 
সময় আপনার আহারীয় দ্রব্যের প্রতি তাকাইয়। থাকিতাম 
মাত্র; তাহা হইতে কিছু আহার করিবার ক্ষমতা আমার 
ছিল না। কিন্তু এখন যে মনিবের কর্শ করিতেছি, 
তিনি তাহার আহারীয় ভ্রব্যের উপর হস্তার্পণ কর! দূরে 
থাকুক, ভাহার দিকে দৃষ্টি করেন কি না সন্দেহ। ন্মৃতরাং 
তাহার আহারের নিষিত আয়োজিত সমস্ত দ্রব্য আমরাই 
আহার করিয়া! থাকি । এরূপ মনিব কোথায় পাইব? 

ওয়। "আপনার নিদ্রা কালীন আমার কর্ডব্যকর্্দ ছিল ধে, 
নিজে জাগ্রত থাকিয়া আপনার উপর বিশেবরপ দৃষ্টি রাখা । 
কারণ, নিন্দিত অবস্থায় কেহ যেন আপনার কোনরূপ 
অনিষ্ভ করিতে ন! পারে। কিন্তু বর্তমান মনিবের উপর 
আমাকে সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয় না; অধিকস্ত নিন্দ্রিতা- 
'বস্থায় হউক, বা বিশ্রাম কালীন হউক, তিনি আমার উপর 
সর্বদ] দৃষ্টি রাখেন, এবং বিপদ হইতে তিনি সর্বদ| আমাকে 
রক্ষা! করিয়া থাকেন । 

ধর্ঘ। “আমার মনে পর্ব! ভয় ছিল যে, আমার মৃত্যুর 
পুর্বে যদি আপনি মানবলীলা সন্বরণ করেন, তাহ] হইলে 
আমার শক্রগণ আমার উপর বিশেষরূপ..অত্যাচার করিবে । 
কিন্ত এখন আমি যে মনিবের কর্ম করিতেছি, তাহার মৃত্য 
নাই। স্থতরাং আমার শক্রকেও ভয় নাই। 

৫ম) গ্জাপনাকে আমি সর্বদাই ভয় করিয়া চলিতাম। 
কারণ, হঠাৎ আমা কর্তৃক ঘর্দি কোন কুকার্ধ্য সাধিত 
হইত, তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে আমা কোন- 


অনুমতি লইয়। ডুরি ! ৩৭ 


রূপ পরিজ্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু আমি এখন 
যে মনিবের কর্ম করিতেছি, তিনি প্রত্যহ জাযার কৃত 
শত শত কুকার্ধ্য বিনা-দণ্ডে মাপ করিতেছেন। 
"এরূপ অনস্থাক্স মহারাঙ্গ বলুন দেখি, আপনার চাকরী 
অপেক্ষা বর্তমান মনিবের চাকরী কর! ভাল কি ন1?” 
উজীরের এই কথ! শুনিয়া! রাজা আর কোন কথ! না 
কহিয়! আন্তে আন্তে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 


অনুমতি লইয়া! চুরি। 


৬১০-৬৭-১ 


এক দিবস দাত্রিকালে একটা চোর ঘোড়া চুরি .করি- 
ৰার অভিপ্রায়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অশ্বশালায় প্রবেশ 
করে। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘোড়া চুরি করিবার 
পূর্বেই সে সেই আন্তাবলের ভিতর ধৃত হয়। এই সংবাদ 
সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির কর্ণগোচন হইলে, চোরকে দেখিবার 
মানসে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হন, এবং কিরূপে চোর 
ধৃত হইয়াছে, তাহার নবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি 
সেই চোরকে কহেন, পকিরূপে ভুমি আমার অশ্ব চুরি করিতে, 
তাহ! যদি আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে জামি 
তোমাকে পুলিশের হস্তে প্রদান না করিয়া এই স্বান 
হইতেই তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করি।* 
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ধনাঢ্য ব্যক্তির কথা শুনিয়া, তাহার প্রস্তাবে সেই 
চোর সম্মত হইল। তখন কিরূপে সে ঘোড়া চুরি করিত, 
তাছা দেখাইবার মানসে, সে জ্রতগতি আস্তাবলের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া, যে রজ্জু দ্বারা সেই ঘোড়ার পা কাধা ছিল, 
প্রথমেই সেই রঙ্ছু কাটিয়া দিল, এবং এক লক্ষে ঘোড়ার 
উপর আরোহণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে মবলে কষাঘাত 
করিবামাত্র ঘোড়া উর্ধশাসে ছুটিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত 
হইয়] গেল। সেই সময় সেই চোঁর কহিল, “দেখুন মহাশয় ! 
এইরূপে আমি আপনার ঘোড়া চুরি করিতাম।” এই বলিতে 
বলিতে ঘোড়া সহিত মেই চোর সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম 
করিয়। গেল। 

এই ব্যাপার দেখিয়৷ ধনাঢ্য ব্যক্তি বুঝিতে পারিলেন 
যে, চোরের কাছে তিনি প্রতারিত হইলেন । তখন তাহাকে 
ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক প্রেরণ করি- 
লেন; কিন্তু কেহই সেই.চোর ব৷ ঘোড়ার আর কোন. 
সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন অনন্তোপায় 
হইয়া, সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি জাপনার বুদ্ধিকে বার বাঁর 
ধিক্কার প্রদান করিয়া অন্তংপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। 
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৯০ 


একজন কুপণ অনেক কষ্টে সহম্র মুদ্রার সংস্থান করিয় 
এক দিবন তাহার জনৈক বন্ধুকে কহিলেন, “আমি অনেক 
কণ্ঠে সুত্র মুদ্রার নংস্থান করিয়া রাঁখিয়াছি, এবং ইচ্ছা 
করিয়াছি, গ্রামের বহির্ভাগের কোন স্থানে এই অর্থগুলি 
পুতিয়। রাখিয়া ছুই তিন মাসের নিমিভ দেশ পর্যটনে 
গমন করিব। আপনি আমার প্রাণের বন্ধু: আপনার নিকট 
আমি কোন কথা গোপন করি না বলিয়া ইহা! আপনাকে 
কহিলাম; কিন্তু আপনি যেন একথা জার কোন ব্যক্তির 
নিকট প্রকাশ করিবেন না” 

রকূপণের কথায় তাহার বন্ধু সম্মত হইলেন ও উভয়ে 
পরামর্শ করিয়৷ থ্রামের বহির্ভাগে একস্থানে টাকাগুলি 
প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। সেই দিবলই কূপণ. দেশ 
পর্যাটন করিবার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া? 
গেলেন । এদিকে তাহার বিশ্বাসী বন্ধু সেই টাকাগুলি 
অন্ঠের অলক্ষিতভাবে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়। 
আপন বাক্সের ভিতর বন্ধ করিলেন। 

অতি অল্লদিবন পরেই কৃপণ প্রত্যাগমন করিয়া, থে. 
স্থানে টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়! গিয়াছিলেন, পর্ব 
প্রথম সেই স্থানেই গমন করিলেন, এবং দেখিলেম, তাহার 
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প্রোথিত অর্থের চিহ্ুমান্রও সেই স্থানে নাই। এইব্যাপার 
দেখিয়া সেই কৃপণ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 
বিশ্বস্ত বন্ধুই তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। 

এই জবস্থা দেখিয়া তিনি তাহার বদ্ধুপন সহিত জার 
দেখা করিলেন না, বা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও 
করিলেন না। কারণ, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 
বন্ধুকে সেই টাকার কথা জিজ্ঞাসা! করিলে সে সকল কথা 
অন্বীকার করিবে ও কহিবে, “আমি ইহার কিছুই অবগত 
নহি ।৮ 

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, এরূপ অবস্থায় কি কর! 
কর্তব্য, তাহার পরামর্শ লইবাঁর নিমিত্ত তিনি একবারে কাজি 
লাহেবের নিকট গিয়! উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে আন্ু- 
পুর্ব্িক সমস্ত কথা কহিলেন। কুপণের কথা শুনিয়া কাজি 
সাহেব কহিলেন, "রীতিমত বিচার করিলে কোনরূপেই তুমি 
তোমার অর্থের পুনকদ্ধার করিতে পারিবে ন1। কিন্তু আমি 
তোমাকে একটী পরামর্শ দি, নেই মত তুমি কার্ধ্য করিয়া দেখ, 
যদি তাহাতে তোমার কোনরূপ উপকার হয় কিনা। অস্ত 
রাত্রিকালেই তুমি তোমার বন্ধুর নিকট গমন করিয় তাহাকে 
কহ, "বড় ল্ধাত্রায় এবার আমি খ্রাম পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলাম । কোন স্থানে আমি একবারে তিন হাজার টাকা 
পাইয়াছি, ও সেই সকল টাকা আমি এই স্থানে আনয়ন 
করিয়াছি। ইতিপূর্বে ষে স্থানে আমি সহত্র মুত্র/ প্রোথিত 
রিয়া রাধিক্সাছি, এই তিন সহশ্র সুদ্রাগ আমি লেই 
স্থানে কল্য দকালেই গিয়া পুতিয়া রাখিব ।” 
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তোমার বন্ধুকে কেবলমাত্র এই কথা বলিয্না ভুমি আপন 
স্থানে প্রত্যাগমন করিবে, এবং পর দিবস সেই স্থানে গিয়। 
দেখিবে, তোমার টাকা পুর্বাবস্থায় সেই স্থানে আছে 
কি না? 

কপণ কাজি লাহেবের পরামর্শমত তাহার বছ্ধুর নিকট 
গমন করিয়। তাহার উপদেশ মত সমস্ত কথাই কহিলেন, 
ও রান্রির অবশিষ্টাংশ আপনার বাড়ীতে গিয়া অতিবাহিত 
করিলেন । 

কুপণের কথা শুনিয়া! তাহার বন্ধু বিষম বিপদে পতিত 
হইলেন, এবং মনে করিলেন,_কল্য প্রাতঃকালে ঘখন কুপণ 
সেই স্থানে অপর মুদ্রা রাখিবার নিমিত্ত গমন করিবেন, সেই 
সময় যদি পূর্কের রক্ষিত মুদ্রা তথায় দেখিতে না পান, 
তাহ! হইলে এই তিন নহত্র মুদ্রা কিছুতেই তিনি সেই 
স্থানে রাখিবেন না। এরূপ অবস্থায় অগ্ রাত্রিকালেই পূর্বের 
সহত্র মুদ্রা পুনরায় সেই স্থানে রাখিয়া আসাই কর্তৃব্য। ইহার 
পরে সময় মত আর এক দিবস সেই স্থানে গমন করিয়! 
একবারে চারি সহত্র মুদ্রা হণ করিব। মনে মনে এই- 
রূপ ভাবিয়া কপণের বন্ধু সহশ্র মুস্ত্রা লইয়া গিয়া সেই 
স্থানে পূর্বাবস্থায় রাখিয়া! আমিলেন। 

পর দিবস প্রাতঃকালে কৃপণ পুনরায় সেই স্থানে গমন 
করিয়া দেখিলেন যে, তাহার প্রোথিত সহত্র মুদ্রা যে স্থানে 
রক্ষিত হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই আছে। এই ব্যাপার 
দেখিয়া কূপণ আপনার সহত্র মুন্্া সেই স্থান হইতে উঠা" 
ইয়া লইয়া, কাঙ্গি লাহেবের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে 
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করিতে আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন 
হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই জগতে বন্ধুকেও 
বিশ্বাম করা যাইতে পারে না। 

বন্ধু দেখিলেন যে, কৃপণ আর সেই স্থানে অর্থ রাথিলেন 
নাঃ অধিকত্ব সেই সহস্র মুক্রা সেই স্থান হইতে উঠাইয় 
লইয়। গিয়াছেন । তখন তিনিও প্রতারিত হইলেন বলিয়া আপন 
জ্কে সহ গালি প্রদান করিতে লাগিলেন। 


্ষধার্তের উপস্থিত বুদ্ধি। 
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একজন জারব-দেশীয় লোক তিন দিবসকাল আহার করিতে 
পান নাই। ম্থতরাং ক্ষুধায় যে তিনি কিরূপ ক্লান্ত হইয়| পড়িয়া- 
ছিলেন, তাহা বল! যার না। এইরূপ ক্ষুধিত অবস্থায় তিনি 
এক স্থান দিয়! গমন করিবার কালীন দেখিতে পাইলেন 
ঘে,আর একজন আরব-বাসী এক স্থানে উপবেশন করিয় 
নানা চব্য চোষ্য আহার করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া 
লেই ক্ষুধিত আরব-বালী মনে করিল,--এই ব্যক্তি জামার দেশস্থ 
লোক। এখন ইহার নিকট গমন করিয়া! আমার অনাহায়ের 
কথা বলিলে এ নিশ্চয়ই. কিছু আহারীয় জামাকে প্রদান 
করিবে। এই ভাবি সেই স্ষুধার্ড আরব-বাসী তাহার নিকট 
গমন করিল। এবং কহিল, “ভাই! জামি দেশ হইতে 


ক্ষুধার্ের উপস্থিত বুদ্ধি । ৪৩ 


চলিয়া আসিতেছি । আপসিবার সময় আপনান্ন বাড়ী হুইয়! 
্াসিয়াছিলাম |” 

আরব। আমার ভ্ত্রী-পুত্র কেমন আছে? 

ক্ষুধার্ড আরব। ভাল আছে। 

জআরব। আমার উ্র প্রভৃতি জানোয়ারগণ? 

ক্ষুধার্ত আরব । তাহারাও ভাল আছে। 

আরব । তুমি এদেশে কবে আলিয়াছ? 

ক্ষুধার্ভ আরব । আমি এই চলিয়া*খ্সাসিতেছি। একাদি- 
ক্রমে চলিয়া আনিয়! আমার বিশেব কট হইয়াছে । বিশেষতঃ 
আামার সহিত যে আহঙ্ারীয় দ্রব্য ছিল, তাহা অগ্য তিন 
দিবস হইতে ফুরাইয়! যাওয়ায় এই তিনদিন আমার আহার 
হন্প নাই। ক্ষুধায় আমি চলিতে পারিতেছি ন। 

এই বলিয়া ক্ষুধার্ত আরব তাহার নিকট উপবেশন 
করিল। 

সেই ব্যক্তি জার কোন কথা না বলিয়! বা উচ্বাকে 
কিছুমাত্র আহারীয় ন! দিয়া নিশ্চিস্ত মনে বলিয়া আহার 
করিতে লাগিল। উহার ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুধার্ত আরব 
বিশেষ অন্ত হইল ও পরিশেষে দৃর়বন্তাঁ একটা কুকুরকে 
দেখাইয়া দিয় কহিল, “তোমার কুকুরটী যদি বাঁচিয়া থাকিত, 
তাহ! হইলে এত দ্রিবলে জত বড় হইত?” 

জারব। আমার কুকুরটীর কি ব্যারাম হইয়াছিল যে, 
সে মরিয়] গিয়াছে? 

ক্ষুধার্ত আরব। তোমার উটের জনেক মাংস খাই্লাই 
তোমার কুুর ব্যারামে-পড়ে। এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 

$ রঃ ্‌ | 
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আরব। জামার উটুটী কি করিয়া মরিয়া গেল? 

কুধার্ড আরব । ভোমার শরীর মৃত্যুর পর সে ঘাস জল 
পায় নাই; ম্বতরাং অনাহারেই সে মরিয়া গিয়াছে। 

আরব। আমার ম্্রীর সৃতুযু হইল কিসে? 

ক্ষুধার্ত আরব । পুত্রশোক সহ করিতে না পারিয়া 
প্রস্তর দ্বারা সে জাপন মন্তকে আঘাত করে। ভাহাতেই 
মন্তক ফাটিয়! যায়, এবং পরিশেষে সে মরিয়া! যায়। 

আরব । আমার পুক্রটী মরিল কি প্রকারে? 

ক্ষুধার্ত আরব । তোমার ঘরে গাগুন লাগাতে, গ্রজ্মলিত 
গুহ তোমার পুত্রের উপর পতিত হয়। তাহাতেই তাহায় 
মৃত্যু হয়। | 

এই কথা শুনিয়া আরৰ আর স্থির থাকিতে পারিল 
না; নিতান্ত পাগলের মত অস্থির হইয়। ক্রন্দন করিতে 
করিতে আহারীয় দ্রব্য নেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া এক 
দিকে চলিয়া গেল। | 

ক্ষুধার্ত জারব এই অবকাশে সেই ক্সারবের পরিত্যক্ত 
ক্ষাহারীয় দ্রব্যগুলি সেই স্থানে বসিয়া উদর পুরিয়] ভক্ষণ 
করিল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিতে লাগিল ষে, 
সেই সকল ভ্রব্যা্দি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে প্রভ্যাগমন 
করিতেছে, কি নাঁ। এইরূপে যত দুর ভোঁজন করিবার 
তাহার ক্ষমতা ছিল, ক্ষুধার্ত আরব তাহ! ভোজন করিল। 
অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা আপনার কাপড়ে বাধিয়া লইহা, 
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 


চা হতাডি 


পপি ০:4০ ০ টি 


নাস কাটা মৌকদ্দমা । 


এক ব্যক্তি অপর আর ব্যক্তির সহিত কোন কার্ষের 
নিমিত্ত এই বলিয়! বাজি রাখিলেন যে, যাহার পরাজয় 
হইবে, তাহার শরীর হুইভে একসের পরিষিত মাংস অপর 
ব্যক্তি কাটিয়া লইবে। পরিশেষে এক ব্যক্তির পরাজয় হইল 
তখন অপর ব্যক্তি তাহার শরীর হইতে পূর্ব কথিত মাংস 
কাটিয়া লইতে প্রপ্তত হইলেন। এখন কিন্তু সেই ব্যক্তি 
আপন শরীর হইতে মাংস কাটিয়া দিতে কোন রূপেই 
সম্মত হইল না। তখন অনগন্তোপায় হইয়! উভয়কেই 
কাজি সাছেবের নিকট গমন করিতে হইল। যাহাতে 
সহজে এ বিষয়ের মীমাংস| হয়, এবং যাহাতে একজনের শরীর 
হইতে মাংস ছেদিত না হয়, তাহার নিমিত্ত কাজি সাহেব 
বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিলেন না। তখন নিতান্ত জুদ্ধ হইয়া কাজি সাহেব 
কহিলেন, “ঠিক একসের মাংস কাটিয়া! লইবার কথা আছে, 
কাটিয়া! লও; কিন্ত চুল পরিমিত মাংল অধিক বা অন 
করিয়া কাটিতে পারিবে না, অধিক বা জল্ন হইলে জামি 
উপযুক্ত দও প্রদান করিব।” এরূপ অবস্থায় ঠিক একসের 
মাংদ কাটিয়া লয়! একবারে অসম্ভব দেখিয়া উভয়েই 
আপোষে তাহারদদিগের গোলযোগ মিটাইয়া লইয়া সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান করিলেন। 


লজ্জায় খুনী-পরীক্ষা। 


একটী চরিত্রহীন! স্রীলোকের লহিভ সেই স্থানের একটী 
গৃহস্থ অীলোকের সহিত অনেক দিবস হইতে বিশেষ শক্রতা 
ছিল। চরিন্রহীনা শ্ীলোক এক রান্বিতে চ্দরাপান করিতে 
করিতে নিতাস্ত ভজ্ঞান হইয়া পড়ে ও নেসার কৌকে 
তাহার একটা শিশু-সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলে। পর 
দিবস প্রাতঃকালে যখন তাহার নেসা ছুটিয়া গেল, তখন 
সে দেখিল যে, তাহার শিশুটী মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে 
আরও বুঝিতে পারিল যে, নেসার ঝৌকে সে-ই তাহার পুত্রটাকে 
হত্যা করিয়াছে । কিন্তু এই ন্ুযোগ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া 
সে কাজি সাহেবের নিকট গমন করিল, এবং সেই গৃহস্থ 
জ্ীলোকের নামে নালিশ করিয়া কহিল, ্ধন্মাবভার $ জমুক 
ভ্রীলোকটী জামার শিগুকে হত্যা করিয়াছে।” কাজি সাহেব 
অভিযুক্তা শ্ীলোকটীকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আনিলেন ও 
একটী নির্জন গৃছেয় ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বিশেষ- 
রূপে তাড়না করিয়। প্রকৃত কথা কহিতে কহিলেন $ কিন্ত 
কিছুতেই সে কোন কথা স্বীকার করিল না। বখন দেখি- 
€লন যে, সে কিছুতেই 'এই অপরাধ স্বীকার করিতেছে না, 
“তখন তিনি তাছাকে পুনরায় কহিলেন, "এখন যদি তুমি 
শর্ত কথা না বল, তাহা 'হইফে আমি এখনই তোমার 
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প্রাণদণ্ড করিব।* অভিযুক্তা ভ্রীলোকটী তখনও কহিল, 
“দোহাই ধর্সাবতার। আমি প্রকৃত কথা কছিতেছি। আমি 
সেই শিগুকে হত্যা করি নাই। ইহাতে যদি আপনি 
আমার প্রাণবধ করিতে চাছেন করুন, কিন্তু আমি কোন 
রূপেই মিথ্যা কথা কহিব না।* 

অভিযুক্তা শ্রীলোৌকের কথ গুনিয়া কাছি দানব তৎ- 
ক্ষণাৎ জল্লাদকে ভাকাইলেন। জল্লাদ আসিবামান্র সেই 
ঘ্রীলোকটীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহাকে আদেশ প্রান 
করিলেন। জল্লাদ আদেশ প্রতিপালন করিবার মানসে সেই 
মীলোকটীকে লইয়া কিছু দুর গমন করিলে পর, পুমরায় 
কাজি সাহেব তাহাদিগকে ডাকাইলেন ও সেই স্ত্রীলোকটাকে 
পুনরায় সেই নির্জন গৃহের ভিতর ' লইয়৷ গিয়া কহিলেন, 
"তোমাকে হত্যা করিবার নিমিত আমি জল্লাদকে আদেশ 
প্রদান করিয়াছি, এখনই আমার জাদেশ প্রতিপালিত 
হইবে) কিন্তু এখন যদি তুমি -উলজ হইয়া! একবার জামার 
সম্মুখে ঈাড়াইতে পার, তাহ! হইলে আমি ভোষার জীবন 
দান করিতে পারি।» | 

কাজি সাহেবের কথা গুনিয়া, অভিযুক্তী ভ্রীলোকটি নিতান্ত 
লঙ্জিত ভাবে জাপনার শরীর আবৃত করিয়া, সেই গৃহের 
এক প্রান্তে গিয়া দাড়াইল। আর কহিল, “আপনি অনায়াসেই 
আমার জীবন নই করিতে পারেন । লামাস্ত জীবনের জাশাক 
জমি লঙ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়! কখনই জাপনার প্রস্তাবে 
পন্ঘত হইতে পারি না। ইহাতে জাপনায় ধাহা অভির রি 
হয়, ডাহা জাপনি করিতে পারেন।” :৯%1 4 


৪৮  পারসীক গণ্প | 


অভিযুক্ত। ম্্রীলোকটার এই কথা শ্রবণ করিয়া, কাজি 
সাহেব তাহাকে কক্ষাত্তরে প্রেরণ করিয়া, অভিযোগ-কারিকঈ 
প্রীলৌকটীকে সেই নির্জন গৃহের ভিতর ডাকাইলেন এবং 
তাহাকে কহিলেন, “তোমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে বলিয়! 
আমার নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, কেবল মানত 
তোমার কথা ব্যতীত আমি আর কোন প্রমাণ পাঁইতেছি 
না। এরূপ অবস্থায় কেবল মাত্র তোমার কথার উপর বিশ্বাম 
করিয়া, আমি কিরূপে উহাকে দণ্ড প্রদান করিতে মমর্থ 
হই। কিন্ত যদি তুমি এই গৃহের ভিতর উলঙ্ অবস্থায়, একবার 
আমার সম্মুখে ধাড়াইতে পার, তাহা! হইলে তোমার কথায় 
আমি বিশ্বাস করিতে পারি।* 

কাজি সাহেবের কথায় অভিযোগ-কারিনী সন্ত হইয়! 
তত্ষ্ণাৎ্ তাহার সম্মুখে একবারে বিব্ন্্ হইয়া পড়িল। 

এই অবস্থা! দেখিয়া, কাজি সাছেব তাছাকে তাহার বস্ত্র 
পরিধান করিতে কহিলেন। সে তাহার বস্ত্র পরিধান করিলে, 
কাজি কহিলেন, “আমার জন্গমান হইতেছে যে। তোমার অভি- 
যোগ সম্পূর্ণ রূপ মিথ্যা । যে স্ত্রীলোক আপন জীবন অপেক্ষা 
আপনার লজ্জাকে অধিক পরিমাণে মূল্যবান জ্ঞান করে, তাহার 
কথা জামি যতদুর বিশ্বাম করিভে পারি, সামান্ত কারণের 
নিমিত্ত আপনার লঞ্জা পরিত্যাগ-কারিণীকে আমি কিছুতেই . 
ততদুর বিশ্বান করিতে পারি না। হ্থতরাং এখন জামি বেশ 
আনিতে পারিতেছি যে, তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। 
তাহা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা ।' গ্ৃতয়াং মিথ্যা অভিযোগ জানার 
পরাধে, আমি তোমাকে করেছ ধরিবার লাদেশ গ্রফান 


মমের ছাপে বিচার? ৪৯ 


করিলাম । আর যাহার উপর তুমি অভিযোগ জআনিয়াছ, 
সেই ভ্রীলোকটীকে নিরপরাধ-জ্ঞানে আমি তাঙাফে অব্যাহতি 
দিলাম |” ্‌ 

কাজি লাহেবের এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। অভিযুক্ত 
ভ্রীলোকটা অব্যাহতি পাইয়া, আপন স্থানে প্রস্থান করিল। 
আর অভিষযোগ-কারিনী, কারাগারে আবদ্ধা হইল। 

সাত দিন কাল কারাগারে অবস্থিতি করিয়া, অভিযোগ- 
কারিণী প্রকৃত কথা কাজি সাহেবের নিকট কহিলে, পরিশেষে 
কাজি সাহেব তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। পরে 
কহিলেন “ভবিষ্যতে এরূপ মিথ্যা নালিশ আর কখন করিও 


না।” 


মমের ছাপেবিচার। 


এক দিবপ হুই ভাই একত্র দেশ-পর্ধযটন করিবার 
মানসে, বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। কয়েক দিবসের পথ 
গমন করিলে, এক স্থানে পথের উপর এক থলী অর্থ প্রাপ্ত 
ছইল। উভয়ে সেই থলী: খুলিলে দেখিতে পাইল, যে, নগদ 
মুদ্রায় সেই থলী পরিপূর্ণ। এবং উহ্বার ভিতর ছই খানি 
অতি উৎকৃষ্ট মাঁণিক রহিয়াছে! এই অবস্থা দু করিয়া সমজ্ত 
জর্থগুলি উভয় ভাতায় লমান ভাগে. বন্টন করিয়। লইলেন। 
মাণিক ছুই খানিও হ্‌ই চিন গ্রহণ করিলেন 1 


শী রী 
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এইরূপে হঠাৎ অধিক পরিমিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় ছোট 
ভাই দেশ-পর্ধ্যটনে বিরত হইয়া, আপন দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। বড় ভাই আর প্রত্যাগমন করিলেন না; কিন্তু 
তাহার অংশের সমস্ত টাকা ও মাণিক খানি তাহার মীর 
হন্ডে প্রদান করিবার মিষিত্, তভীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হন্যে 
অর্পণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয় 
অর্থগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার বাড়ীর উদ্দেশে গমন করি- 
লেন। নিয়মিত সময়ে ছোট ভাই আপন বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়া, তীহার বড় ভাইয়ের জ্্ীর হস্তে তাহাদিগের অংশ মত 
সমস্ত নগদ মুদ্র প্রদান করিলেন; কিন্তু লোৌভ-পরতন্ত্র হুইয়। 
মাঁণিক খানি প্রদান করিতে পারিলেন না, উভয় মাণিকই 
নিজে আত্মপাঁৎ করিলেন। 

বড় ভাই তিন বৎসর কাল পরে, দেশ-পর্য্যটন করিয়া 
বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আপনার ্বীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভাহার ছোট ভাই তাহার হ্বীকে 
কেবল মাত্র নগদ মুক্তা গুলি প্রদান করিয়াছেন, বহুমূল্য 
মাণিক খানি প্রদান করেন নাই। 

এই কথা তিনি তাহার ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করায়, 
ছোট ভাই কহিলেন যে, তীহার হ্বী মিথ্যা কথা কহিতেছেন। 
তিনি নগচ মুস্্রার সঙ্গেই সেই মাণিক খানিও তাহার মীর 
হন্ডে প্রদান করিয়াছেন। | 

বড় ভাইয়ের তরী একথা অন্বীকার করিলেন। আর বড় 
গাই ভাহার ছোট ভাইকে বিশ্বাস করিয়া, আপন হ্বীকে 
বিশেষ রূপে তাড়না করিতে লাগিলেন। মী নিতান্ত ভীত 
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হইয়া আপনার বাড়ী পরিত্যাগ করিয় পলায়ন করিল । 
অনন্তোপায় হইয়া বড় ভাই তখন কাজি সাহেবের নিকট 
গিয়। উপস্থিত হইলেন এবং আগ্চোপাস্ত সমস্ত কথা কাজি 
সাহেবের নিকট বর্ণন করিলেন। 

কাজি সাহেব বড় ভাইয়ের ভ্রীকে এবং ছোট ভাইকে 
ডাকাইয়। আনিয়া, উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী পূর্বে 
যেরূপ বলিয়াছিল, সেই রূপই কছিল। ছোট ভাইও বার বার 
কছিতভে লাগিল যে. মাঁণিক খানি তাহার বড় ভাইয়ের শরীর 
হস্তে প্রদান করিয়াছে। 
, কাঁজি দাহেব ছোট ভাইকে কহিলেন, “ভুমি যে মাণিক 
দিয়াছ বলিতেছ, তাহা আর কেহ অবগত আছে?” উত্তরে 
ছোট ভাই কহিল, “জমি ছুই জন লোকের সম্মুখে সেই মাণিক 
প্রদান করিয়াছি ।” 

কাজি সাছেব সাক্ষীঘকে তাহার সম্মুখে আনিয়া 
উপস্থিত করিতে কহিলে, তিনি কিছু অর্থ প্রদানে ছুই জন 
সাক্ষীকে বশীভূত করিলেন। তাহায়া অর্থ লোভে কা্গি 
সাহেবের নিকট জালিয়া অনায়াসেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান 
করিল । 

এই গ্রমাণে কাজি সাহেব সম্ভ্ট হইলেন, এবং বড় ভাইকে 
কহিলেন «তোমার ছোট ভাই তোমার স্ত্রীকে সেই মাণিক 
প্রদান করিয়াছেন । এখন ভূমি তোমার অ্রীর নিকট হইতে 
উহা আদায় করিয়া লও ।” 

কাজি সাহেবের বিচারে সন্ধ্ না হইয়া, প্রথম ভাইয়ের 
মী রাজ-দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট 
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লমব্ড ব্যাপার বিবৃত করিলেন। রাজা কহিলেন “কাজি 
সাহেবের নিকট গরিল্না এই মালিশ উত্াপিত কর নাই কেন?” 
উত্তরে ধীলোকটী কহিল দনালিশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার 
বারা স্থবিচার প্রাপ্ত হই নাই বলিয়াই, রাজ-দরবারে আপিয়া 
উপস্থিত হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়া, রাজ] কাজির দরবার 
হইতে সেই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ পত্র আনাইয়া! দেখি- 
লেন এবং সাক্ষী প্রভৃতি এই মোকদ্দমার নংস্থষ্ট সমস্ত 
লোককে ডাকাইয়া আনিম্া, প্রত্যেককে এক এক টুকরা! মম 
গ্রদান করিয়। কহিলেন, "যে মাণিক লইয়া এই গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, সেই মাণিক কিরূপ এবং কতবড় ছিল, 
তাহার একটী একটী প্রতিমুর্তি তোমরা! প্রস্তত করিয়া 
আমার সম্মুখে আনিয়। উপস্থিত কর।” এই বলিয়া প্রত্যেক- 
কেই তিনি পৃথক পৃথক গৃহের ভিতর আবদ্ধ করিলেন। 

সকলেই মমের একটী একটা প্রতিকৃতি নির্মাণ করিল, 
কিন্তু বড় ভায়ের জী কহিল “আমি যখন ম্বচক্ষে সেই মাণিক 
কখনও দর্শন করি নাই, তখন আমি কি প্রকারে সেইরূপ 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব?” এই বলিয়া যমখণ্ড প্রত্যর্পণ 
করিল। 

ছুই ভাইয়ের প্রস্ততীকুত প্রতিকৃতি ঠিক এক রূপই হইল। 
কিন্তু সাক্ষীদ্বয়ের নির্মিত প্রতিক্রতি ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ধারণ করিল । 
... এই অবস্থা দেখিয়া রাজ! উভয় সাক্ষীকেই কারাবাসে 

প্রেরণ করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, “ইহারা ছুই জনেই 
লেই মাণিক কখন দর্শন করে নাই, ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য 
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প্রান করিয়াছে। কিন্তু এখনও যদি উহ্থার। প্রকৃত কথা 
কছে, তাহ! হইলে উহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান কর! 
যাইবে। নতুবা ইহাপ্রা কারারুদ্ধ থাকিবে” . 

এইরূপ ব্যাপারে লাক্ষীঘ্র় আর মিথ্য। কহিল না, ভখন 
তাহার। প্রকৃত কথ! কিল; বলিল, প্জআমরা পূর্বে যাহ! 
কহিয়াছি, তাহার সমন্তই মিধ্যা। ফেবল অর্থলোভে জামর] 
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিঘ়াছি। সেই মাণিক আমাদিগের 
চক্ষতে আমর! কখনও দর্শন করি নাই। 

এই সাক্ষীঘয়ের কথা গুনিয়া রাজা! ছোট ভাইকে 
কহিলেন, প্তুমি যদি এখনও প্রকৃত কথা না বলিয়া! সেই 
মাণিক বাহির করিয়া না দেও, তাছ। হইলে চিরকাল 
তোমাকে কারাগৃছে বান করিতে হইবে । জার যদি প্রকৃত 
কথ] বলিয়া এখনই সেই মাণিক বাহির করিয়া দেও, 
তাহা হুইলে নিতান্ত সামান্ধ দণ্ড দিয়া তোমাকে আমি 
অব্যাহতি প্রদ্দান করিব।* 

রাজ-আজ্জার উপর আর কোন কথা কহিতে সাহস 
না করিয়া ছোট ভাই প্রকৃত কথ! শ্বীকার করিল ও সেই 
মাণিকখানি বাহির করিয়! দিল। অতঃপর ছোট ভাইয়ের 
ব্যবহারে রাজ সন্ধ্ হইলেন ও সাতবার বোঘাত করিয়া 
তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কাজি লাছেৰ 
এই মোকদ্দমার প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ না হওয়ায়। 
তাহাকে জতিশয় ভত্ননা করিলেন। 


০০ 


অপ্প-বুদ্ধির তালিকা । 


জনৈক অপরিচিত ঘোটক-বিক্ষেতা কয়েকটা ঘোটক, 
বিক্রয় করিবার অদ্ভিপ্রায়ে জনৈক রাজার নিকট আনিয়। 
উপস্থিত করিল। ঘোটক কয়েকটী দেখিয়! রাজার মনোমত 
হইল ও উপযুক্ত মূল্য প্রদ্দান করিয়া তিনি সেই ঘ্োটক 
কয়েকটা ক্রয় করিয়া! লইলেন। পরে লেই প্রকার জারও 
ঘোটক সংগ্রহ করিয়।! আনিতে সমর্থ হইবে কি না, 
তাহা সেই অজ্ঞাত-নাম-ধাম ঘোটক-ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। বল! বাহুল্য, ম্বোটক ব্যবসায়ী তাহার আনীত 
দোটক কয়েকটী জপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট ঘোটক ক্রয় 
করিয়! শীত্রই রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই 
রা শ্বীকার করিয়া ঘোটকের মুল্য শ্বরণ জাগামী কিছু 
জর্থ রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজ! পূর্ব-কথিত 
ঘোড়া কয়েকটী দেখিয়া ও ঘোটক-ব্যবসাহীর কথা শুনিয়া 
এতদূর সন্ত ছইম্াছিলেন মনে, তাহাকে একবারে ছুই 
লক্ষ টাক] প্রদান করিবার জানেশ প্রদান করিলেন। 
খোটক ব্যবলারী ছই লক্ষমুদ্রা পাইয়া! হইমনে সেই 'সহর 
পরিত্যাগ করিয়। প্রস্থান করিল। 

এই ঘটনার কিছু দিবন পরে একদিবস রাজা স্থুরার 
(কঝৌকে হার উদ্দির়কে ডাকিলেন ও কহিলেন, "জামার 
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রাজত্বের ভিভর যতগুলি জল্পবুদ্ধি লোক বাস করে, 
তাঙ্ছার একটী ভালিকা ছুই “এক দিবসের মধ্যে আমাকে 
প্রান্ত করিয়া দিন।” উত্তরে উজির কহিলেন, “এরূপ 
তালিকা পুর্ব হইতেই আমি প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছি। 
আপনি এখনই তাহা পাইতে পারেন।” এই বলিয়া একটা 
ভালিক1 রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তালিকা! 
খানি খুলিয়াই তালিকার প্রথমেই তাহার নিজের নাম 
দেখিতে পাইলেন। 

তালিকা দেখিবামান্রই রাজা কহিলেন, “ইহার ভিড় 
সর্ধপ্রথমেই আমার নাম লেখা আছে দেখিতেছি! ইনার 
কারণ কি?” 

উত্তরে উজির কহিলেন, “যে ব্যক্তি অজ্ঞাত-নাম-ধাঁম 
ও সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ব্যক্তির হত্তে বিনা-জামিনে : 
একবারে ছুই লক্ষ টাকা অনায়াসেই প্রদান করিতে 
পারেন, তাহার নাম যদি এই তালিকাভুক্ত না হইবে, 
তাহা হইলে আর কাহার নাম লিখিব?” 

উজজিরের কথ! গুনিয় রাজা কছিলেন "ভাল, এখন 
জামার নাম তালিকা-ভুক্ত হইল; কিন্ত সেই খোটক ব্যব- 
সায়ী ঘোটক লইয়া! যদি পুনন্লায় আমার নিকট আগমন 
করে, তাহা হইলে আমার নামের পরিবর্ডে এই তালিকায় 
কাছার নাম লিখিত হইবে? আপনার নাম নহে কি?” 

উজির । না মহারাজ! আমার নাম কিছুতেই এই 
তালিকাভুক্ত হুইতে পারে না। প্রক্কতইই ঘি দেই ঘোটক-: 
ব্যবসায়ী কোটক লইয়া পুনরায় মহারাজের নিকট জাগষন 

4 . | 
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করে, তাহা! হইলে মহারাজের নামের পরিবর্তে নেই ঘোটক- 
ব্যবসায়ীর নাম উক্ত তালিকাভুক্ত হুইবে। 

রাজা । ভাহার নাম তালিকাভুক্ত হইবে কেন? এরপ 
অবস্থায় ধেব্যক্তি বিশ্বাব-ঘাতকের কার্য করিতে বাহুসী 
না হইবে, তাহাকে জাপনি অল্পবুদ্ধির লোক বলেন? 

উ্জির। অবনত! তাহার নাম ধাম পর্যন্ত যখন কেহই 
অবগত নহে। তখন সেই ছুই লক্ষ টাকার ভ্রব্য লইয়া 
ধ্দি সে প্রত্যাগ্রমন করে, তাহা হইলে বর্তমান লমস্্ে 
ভাহার নাম কোন রূপেই ভালিকার বহিতূ্তি হতে 
পারে না। 


চতুর! প্রণয়িনী। 


একটা চরিজ্ঞহীনা ন্ুরূপ। শ্রীলোক একদিবস পথ দিয়] 
গমন করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন.করিভে লাগিল । উহাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
জাসিতে দেখিয়। ভ্রীলোকটা ছ্িজ্ঞাল! করিল, "আপনি জনেক- 
ক্ষণ পর্ধ্যস্ত আমার পম্চাৎ পশ্ছাৎ আসিতেছেন কেন ?* 

উত্তরে সেই ব্যক্তি কছিল, "আহি তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ 
হছইয়াছি বলিয়াই, তোমার পশ্চাৎ্ পশ্ডাৎ গমন করিতেছি । 
ইচ্ছা__তোমার বাড়ী পর্যন্ত গমন করা আমার মনোবাকা, 
নুর্ব, করিব” | পু 


চুর প্রণয়িনী।... ৫ 


উক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া, ভ্্রীলোকটী কহিল “যে ব্যক্তি 
আমার প্রতি বিশেষরূপে প্রণয়ে আকৃষ্ট না হইবে, আমি 
কিছুতেই তাহাকে জামার গৃছে স্থান প্রদান করিতে পারি 
না। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন যে, আমার প্রণয়ে 
আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তখন জামি অনায়াদেই আপনাকে 
আমার গৃহে স্থান প্রধান করিতে পারি। তবে আমার 
প্রণয়ে আপনি কেন আবদ্ধ হইতেছেন, তাঁছা বলিতে 
পারি না। কারণ জামা অপেক্ষা সহম্রগুণে সুনারী আমাল 
ভগিনী জমার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে, গুরুপ 
ননী রমনী এই স্থানে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। আপনি তাহার প্রণয়ে আসক্ত না হইয়া আমার 
গ্রণয়ে কেন আদক্ত হইতেছেন, তাহা আমি কিছুই 
স্থির করিয়া! উঠিতে পারিতেছি ন1।" | ২ 

শ্রীলোকটার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি পশ্চান্তাগে মৃট্রি- 
নিক্ষেপ করিল এবং পরে একটী যীলোককে আসিতে দেখিয়া, 
তাহাকে দেখিবার মানসে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান 
রহিল। ক্রমে সেই আ্রীলোকটা তাহার নিকট আসিয়া উপ- 
স্থিত হইল। নিকটে আসিলে সে দেধিল যে, সেই হ্ীলোকটা 
নিতান্ত কুরপা। এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অসন্ত্ট হইয়া 
পুনরায় সে পূর্ব-কথিত সেই ভ্রীলোকটীর নিকট গমন 
করিয়া কহিল, “ভুমি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা কহিয়াছ। 
তোমা অপেক্ষা তোমার ভগিনী কোন রূপেই মুগ্রী নহে; 
বরং সে নিতান্ত কাকার । এরপ অবস্থায় জানি কোন 
:ন্ধপেই ভাহাকে জামার প্রণয়িনী করিতে পারি না। 


৫৮ পারসীক গপ্প। 


যখন পুর্বে তোমাকেই ভাল বাদিয়াছি, তখন তোমার 
লছিতই আমি প্রণয়ের প্রত্যাশ! করি।” 

উহ্নার কথার উত্তরে সেই চতুরা জ্রীলোকটী কহিল 
“ভুমি আমার প্রণয়ে কখনই জআপক্ত হও নাই, বা আমাকে 
কোন রূপেই তুমি ভালবাসিতে সমর্থ হও নাই; কারণ 
যদি আমার উপর তোমার আনক্তি জঙ্মিত, তাছা হইলে 
অপর ল্রূপা স্রীলোকের নাম শুনিয়া আমার আশ] পরি- 
ত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়াকাজ্ষী হইতে কখনই অভিলাধী 
হইতে না, বা তাহার প্রত্যাশায় কখনই ভুমি এই স্থানে 
ঈাড়াইয়া থাকিতে না। এইরূপ অবস্থায় আমি বেশ 
বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমার প্রণয়ে কখনই জমক্ত 
নহ। ম্মৃতরাং এরূপ লোককে আমি কখনই গ্রহণ করিতে 
পারি না।” 

শ্রীলোকফের কথ] গুনিয়া, লে বাক্তি আপনার বুদ্ধিকে বার 
বার ধিকার প্রদান করিল এবং সেই হীলোকের আশা পরি- 

ত্যাগ করিয়া নিতান্ত বিষপ্রমনে তৎকণাৎ সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিল। 


কটির খণ। 


* এক ব্যক্তি প্রত্যহ বাজার হইতে ছয়খানি করির। 
কটি খরিদ করিয়া আনিত। এক দিবস সেই কট-বিকে 
ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার আতর নাই, তথাপি আপনি 
প্রত্যহ হয়খানি করিয়! রুটি খরিদ করেন কেন? কারণ, এই 
একখানি রুটি একজনের পক্ষে যথে8।” উত্তরে সেই ব্যক্তি 
কছিল, প্প্রত্যহ ছয়খানি রুটি যে কি করিয়া! থাকি, তাহার 
ছিপাব জানি আপনাকে প্রদান করিতেছি, গুনিলেই জানিতে 
পারিবেন ।- 

“একখানি কাট জামি প্রত্যহ রাখিয়া দি, একখানি 
ফেলিয়া দি, দেনা শোধ করিতে ছুইখানি যার, 'জবশিষ্ঠ 
ছইখানি আমি ধার দিয়া থাকি।” 

রটি-বিক্রেতা ইহার অর্থ বুবিতে না পারিয়া কহিল, 
্জামি জাপনার কথা কিছুই বুবিয়! উঠিতে পারিলাম না।» 
তখন সে কহিল, প্জামি জারও পরিফার করিয়া আপনাকে 
বলিয় দিতেছি, তাহা হইলে, অনায়াসেই জাপনি ইতি 
পারিবেন ।স্্ষ্" 

গ্ঞএকখানি কুটি প্রত্যহ আমি রাখিয়া দি, অর্থাৎ জাহার 
নিজের শ্রাত্যহিক জাহায়ের নিষিদ্ধ একখানি রুটির অধিক 
লাগে না।? 


৬৪. পারসীক গল্প । 


"একখানি ফেলিয়। দি, অর্থাৎ আমার শ্বাগুড়ীঠাকুয়াণীকে 
একখানি না দিলে কোন রূপেই ভাহার চলে না। বুষুন, 
উহা ফেলিয়া দেওয়! নয় ত.কি?* 

“দেনা শোধ করিতে ছুইখানি যায়, অর্থাৎ শৈশব 
হইতে পিতা-মাতার নিকট হইতে আমি রূটি দেনা করিয়া 
জীবন ধারণ করিয়। আসিয়াছি। লুতরাং পিতা-মাতার সেই 
দেনা পরিশোধ করিতে, ছুইখানির কম কিছুতেই হয় না। 

“অবশিষ্ট ছুইখানি আমি আমার. হুইটী পুভুকে ধার 
দিয়া রাখিতেছি, সময় মত পুনরায়. নেই ধার আদায় 
করিয়া লইব।” | 

রুটি-ক্রয়-কারীর কথ! গুনিয়া, রুটি- নি আর. কোন 
কথা জিজ্ঞাসা করিল ন1; অধিকস্ত কছিল, “আপনি যাহ! 
কছিলেন, তাহা প্রকৃত, এবং আপনি যাহা করিতেছেন, 
জগতের সকলেই তাহা করিয়া থাকেন।* | 


পেটবেদনায় চক্ষে উৎধ। 


কোন এক ব্যক্তির পেটেক্শ ভিতর হটাৎ এক 'দিবল 
অতিশয় ব্দেনা উপস্থিত হয়। বেদনায় নিতান্ত কাতর হইব! 
তিনি, চিকিৎসার : মিমিত্ত একজন হাক্কিমের 'নিকট- গিয়া 
উপস্থিত হন হাকিম সাহেব তাহার অবস্থা দেখি? 
ভাহাকে জিজাসা করেন, “তোমার পেটের ভিতর জাজ 


পেটবেধনায় চক্ষে গুঁষধ। ৬১ 


যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ বোনা টনি আর 
কখন হইয়াছিল কি?” 
পীড়িত ব্যক্তি । না মহাশয়! এরূপ বেদন! ইতিপূর্কে 
জার কখনও আমার হয় নাই। আজই প্রথম এই বেদনা 
আলিয়। উপস্থিত হইয়াছে, এবং জামাকে একবারে অস্থির 
'করিয়। ভুলিয়াছে। 
হাকিম লাঙেব। তুমি প্রত্যহ কি জাছার করিয়া থাক? 
পীড়িত ব্যক্তি । করুটিই আমার প্রধান খান, আমি 
প্রত্যহই রুটি খাইয়া থাকি। 
হাকিষ নাহেব। জাজ কি খাইয়াছিলে? 
শ্বীড়িত ঘ্াজি। জাজগ কুটি ভাছার করিয়াছিলাম ; 
কিন্ত ঘন্তকার কটিগুলি প্রায় সমস্তই পুড়িয়। খিয়াছিল। 
হাকিম লাহেব। চক্ষে দেখিয়া পোড়ারুটি কেন জাহার 
করিলে? 
পীড়িত ব্যক্তি । আজ জতিশয় ক্ষুধার্ত. কাযা 
শ্ুতরাং আহার এ কালীন রুটিগুলি যে গুড়ি 
গিয়াছে, ভা! আমি প্রথমতঃ লক্ষ্যই করি নাই। কিন্ত 
কয়েকখানি কটি খাইবার পর জানিতে পারি যে, লমস্ত 
কুটিগুলিই গুড়ি গিয়াছে। 
হাকিম সাঙ্েব। ভ্োমাকে জামি উপযুক্ত তধ প্রদান 
করিতেছি। ডি + 
: সই. বলিয়া, হাকিম সাহেব একটু ওষধ 'জানিয়া সেই 
খ্যাতির হস্তে প্রদান কল্িলেন এবং কহিলেন, "এই উধটা 
উততদরূণে ভোমার চচ্ষুতে লাগাইয়া মেও।'. 


ঙ২ . পারসীক গপ্প। 


পীড়িত ব্যক্তি । আমি পেটের বোনায় নিতান্ত অস্থির 
হইয়াছি, আপনি তাহার কোন রূপ ওঁষধ প্রদান না 
করিয়া, চক্ষুতে ওষধ দিবার ব্যবস্থা করিলেন! এ কিরূপ 
চিকিৎসা? ইহার কিছুই জামি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি 
ন1। চচ্ষুর সহিত পেটের যে কোনরূপ লংশ্রব আছে, 
আমার ক্ষুত্র-বুদ্ধিতে তাহা আমি এ পর্ধ্যন্ত জানিতাম না। 

হাকিম সাহেব । চক্ষুর লছিত পেটের কোনিরূণ সংশ্রধ 
না থাকিলেও, জামার বিবেচনায় তোমার চচ্ষুর চিকিৎল। 
করাই কর্তব্য; কারণ তোমার চগ্ষুর দোষ নিশ্চয়ই জন্মি- 
য়াছে। যদি তুমি পোড়ারুটি দেখিয়া! তাহ! আহার না 
করিতে, তাহা হইলে তোমার পেটে কোনরূপ বেদনা 
উপস্থিত হইত না। এরূপ অবস্থায় আমার বিষেচনায় সর্ব 
প্রথমে তোয়ার চক্ষুর চিকিৎসা করাই কর্তব্য। 

হাকিম সাহেবের কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি আর কোন 
কথা না বলিয়। ধীরে হত স্থান রস প্রস্থান 
করিলেন। 


[০০০] 


কাজির কাজে রেহাই। 
০ 
_ জনৈক রাজ] ভীহার রাজের কোন একজন ন্ুশ্িক্ষিত 
লোককে তাহার দরবারে ভাকাইয়া পাঠাইলেন। আদেশ” 
মাছ নেই দুশিক্ষিত. ব্যক্তি দরবারে াসিয়া উপস্থিত 


কাজির কাজে রেহাই। ৬৩ 


হইলেন। ভাহাকে দেখিবামাত্র রাজা কহিলেন, "এই 
সহরের কাজির পদ পৃন্ত হইয়াছে । আমি আপনাকে সেই 
করে নিযুক্ত করিতে চাছি।” রাজার প্রস্তাবিত কর্ণে 
নিযুক্ত হইতে তাহার জনশ্মতি থাকার, তিনি কহিলেন, 
“আপনি আমাকে যে কার্ধ্যে নিধুক্ত করিতে চাছিতেছেন, 
আমি সেই কার্ধ্যের উপযুক্ত নহি। কাজির কার্ধ্য আমার 
ধারা কখনই ন্চারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।* 

রাজা । আপনি কেন কাজির কার্যের উপযুক্ত নেন? 

শিক্ষিত ব্যক্তি। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে যাহা বলি- 
য়াছি, ভাহা! যদি প্রকৃত হয়, তাহা! হইলে আমি কাজির 
উপযুক্ত নহি; ন্ুতরাং এই কার্ধ্য হইতে জামাকে নিশ্কৃতি 
দেওয়। কর্তবা। আর যদি আমি মিথ্যা কথা কহিয়! থাকি। 
তাহা! হইলেও, যাহাফে আপনি এই প্রধান পহরের কাজির 
পদে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহাকে কোন .প্রকারেই মিথ্যা- 
বাদী বলিতে পারেন না। স্থৃতয়াং জাপনার প্রস্তাবিত 
এই কার্ধ্য হইতে আমি নিষ্কতি পাইবার উপযুক্ত পান্র। 

পিক্ষিত ব্যক্তির কথা শুনিয়া, রাজা অতিশয় সন্ধঃ 
হইলেন এবং প্রস্তাবিত কর্টে ভাছাকে নিযুক্ত না করিয়! 
াহাকে অব্যাহতি দিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্ত ছ&- 
মনে আপন আলয়াভিসুখে প্রস্থান করিলেন । 


ভিখারীর লক্ষ্য ভেদ। 


এক সময় একজন জআমীয় ভাহার এক ধনুক লইয়া 
একটা লক্ষ্য ভেদ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ ধত্ত করিতে- 
ছিলেন, এবং ভাহায় সমভিধ্যাহারী অনেক ব্যক্তিও সেই 
লক্ষ্য ভেদ করিবার নিথিত্ত গ্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। 
কিন্ত জামীর এবং তাহার জঙ্গচরগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি- 
ল্লাও কেহ সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। 
দেই লমন্ন হঠাৎ একজন ফকির আসিয়! সেই স্থানে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং আমীরের নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা 
করিলেন। জামীর আপনার হস্তস্থিত তীর ও ধনুক সেই 
ফকিরের হস্তে প্রদান করিয়া! কহিলেন, “আপনি এই লক্ষ্যটী 
ভেদ করুন দেখি।” ফকির তীরন্দা্দ না হইলেও সেই 
লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়! ঘেমন তাঙ্ছার গ্রতি তীর-ক্ষেপণ 
করিলেন, অমনি দৈবাৎ সেই তীর গিয়া সেই লক্ষ্য ভেদ 
ফরিল। আমীর ফকিরের এই জ্জবস্থা। দৃষ্টি করিয়া! তাহার 
উপর বিশেষ সন্তই হইলেন এবং তথ্ক্ষণাৎ তাহাকে এক- 
. বারে শতমুস্রী পারিতোবিক গ্রাদান করিয়া কহিলেন, 
"আপনি এখন এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারেন।* 
আমীরের কথা শুনিয়া, ফকির কহিলেন, "জামি আপ” 

নার নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা পাইবার প্রত্যাশায় এই 
স্থানে আশিয়া কিছু ভিক্ষার প্রার্থনা করিয়াছিলাম? কিন্ত 


ভিখারীর লক্ষ্য ভেঘ। ৬৫ ূ 


এখন দেখিতেছি যে, আপনি আমার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাড 
না করিয়্াই আমাকে এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে 
আদেশ করিতেছেন !* | 

ফকিরের কথা গুনিয়া, জামীর একটু ক্রোধভাব প্রকাশ 
করিয়া কহিলেন "এ আপনার কিরূপ কথা? এখনই জামি 
জাপনাকে একশত টাকা প্রদান করিলাম, জথচ জাপনি 
বলিতেছেন যে, জাপনি কিছুই পাইলেন ন1।” 

জামীরের কথার উত্তরে, ফকির কছিলেন, “আপনি 
আমাকে একশত টাক! প্রদান করিয়াছেন লতা, কিন্ত 
উহ! আপনি আমাকে কিসের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন? 
আমি আপনার প্রদর্শিত লক্ষ্য ভেদ করিতে লমর্থ হইয়াছি 
বলিয়াই সন্ত হইয়া পারিতোধিক খ্বরূপ সেই অর্থ জাপনি 
আমাকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রথমেই আপনার 
নিকট ফে ভিক্ষ( চাহিয়াছিলাষ, তাহার নিমিত্ত জাপনি 
আমাকে কিছুই প্রদান করেন নাই।* 

ফকিরের কথা শুনিয়া, আমীর আরও সন্ত হইলেন 
এবং ভিক্ষা প্বরূপ পুনরায় ' তাহাকে জারও কিছু প্রদান 
করিয়া সেই স্থান হইতে ভাহাকে বিদায় করিয়া! দিলেন। 


গভির 


লম্বা-দাড়ির মুরখতা । 


রাতিকালে কাঁজিমাঙেব একখানি পুক্তক পাঠ করিতে 
ছিলেন । সেই পুস্তকের ভিতর এক স্বানে লেখা ছিল, যে 
ব্যক্তির মস্তক ক্ষুদ্র এবং দাড়ি দী্ঘ, সে শিতাস্ত নুখ। 
তাহার বুদ্ধির লেশমাত্রও নাই। ছূর্ভাগ্যবশত: পুস্তকের 
শিখিত অংশের সহিত কাজি সাহেবের নিশেষ সারধৃশ্ব ছিল, 
অর্থা তাহ!র মস্তক ক্ষুদ্র এবং দাড়ি লম্বা ছিল। এই অবস্থায় 
পড়িয়া কাজি সাহেব মনে মনে ভাপিলেন, "আমি আমার 
মন্তকের আয়তন কোন জূপেই বৃদ্ধি করিতে পারি না, 
কিন্তু আমার লঙ্কা! দাড়ি ত আমি অনায়াসেই কাটিয়া ছোট 
করিতে পারি।” এই ভাবিয়' আপনার দাড়ি ছেটি করিয়া 
কাটিবার মানসে একখানি -াইচির জন্ুসঙ্ধান করিলেন; 
কিন্কু বিশেষবূপ আনুসন্ধীন করিয়া, সেই সময় একখানি 
কাইচি প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ দাড়ি ছোট না করিলে 
নয়। তখন আনন্তোপায় হইয়া তাহার লঙ্বা দাঁড়ি-গুচ্ছের 
গোড়ার অংশ হন্ত মুটির দ্বারা উত্তমরূপে ধরিয়া দাড়ির 
অগ্রভাগ গ্রজ্বলিত প্রদীপের উপর স্থাপন করিলেন। 
দাড়িতে অগ্রি-সংযোগ হইবামাত্র, তিনি হস্ত-মুর মধ্যস্থিত 
গাড়িগুলি আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কারণ হন্তে 
অমির তেজ লাগায় সেই স্থান হতে তাহার হস্ত সরাইতে 
হইল। ন্তরাং দেখিতে দেখিতে কাজি লাহেবের সমস্ত 


: শাহারার উপর হুয়ি।. ৬৭. 


দাড়িগুচ্ছ গুড়ি গেল, আবং দুধষগুল একপ্রকার বিক্ুতি- 
রূপ ধারণ করিল। এই অবস্থায় পড়িয়া, কাজি সাহেব 
বিশেষরূপে লঙ্জিত হইলেন, এবং ুঝ্িলেন যে, পুস্তকে যা! 
লিখিত, সাছে,, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ফোনরূপ দলেছ নাই। 
জার তাহার, খই মা কাছ সাহেব নিজেই। 


পাহারা উপর চুরি ূ 


একজন অখারোহী জাঁপন অশ্বে আরোহণ করিয়া নান! 
গ্থান পরিভরমখ করিতে করিতে একদ্িবদ সন্ধ্যার পর একটা 
নগরে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহার নমভিব্যাহারে তাহার 
একমাত্র হিস ব্যতীত অপর আর কেহই ছিল না? 
নগরের ভিতর. বাততি-যাপন করিবার মানলে তিনি অখ হইছে 
অবতরণ করিয়া অঙ্ক স্থানে থাকিবার স্থান নিক্চি্ করিয়া 
লইলেন। কিছুক্ষণ পরে জানিন্ডে পাকিলেন যে, ধেস্থানে 
ভিনি রাষ্ি-যাপন করিতে মনম্ করিয়াছেন। সেই দ্বানে 
তাস্ত চোরের প্রীছুর্ভাব। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া 
ভিনি আপন সহিদকে কহিলেন, প্রই স্থানে আমি তোমার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি ন1। ভুমি শয়ন 
কর, আমি লমন্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইব; নতুবা চোঁরে 
আমার অর্থ চুরি করিয়। লই যাইবে ।" মনিবের কথ] 
শুনিয়। সহিস কহিল, “ইহা কখনই হইতে পারে না, আন 
শয়ন করিয়া! সুখে নিদ্রা যাইব, আর আমার মনিব বপিয়। 
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বশিয়া সমন্ত রাত্রি ঘোড়ার উপর পাহারা! দিবেন! আপনি 
অনায়াসেই শয়ন করুন, আমি পমস্ত রাজি বলিয়া ঘোড়ার 
উপর পাহারা দিব, একবারের নিমিগ্গ শয়ন করিব না।” 

সহিসের কথায় মনিব পরিশেষে লশ্বত হইয়। সেই 
স্বানে শয়ন করিলেন। লহিদ সেই স্থানে বলিয়া অশ্বের 
উপর পাার। দিতে লাগিল। 

প্রায় তিন ঘণ্ট। পরে মনিবের নিজ্রাভঙ্গ হইল। তিনি 
তাহার সহিসকে ডাকিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি 
ধনিয়া বপিয়া কি করিতেছ?* উত্তরে সহিস কিল, "আমি 
একদিবদ শুনিয়াছিলাম যে, পৃথিবী জলের উপর ভাদিয়। 
আছে। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে এত বড় 
ভারী পৃথিবী কিরূপে জলের উপর ভালিতে পারে, তাহাই 
বসিয়া! বদিয়া ভাবিতেছি।* 

সহিসের কথা শুনিয়া, মনিব কহিলেন, "ভুমি বদিয়। 
বলিয়া সেইরূপ তাব, আর এদিকে চোর আসিয়া আমার 
ঘোড়াটা চুরি করিয়া লইয়! যাউক !” 

লহিল। তাহা কি কখন হইতে পারে," মহাশয় । যখন 
আমি বপিয়া বলিয়া ঘোড়ার উপর পাহারা দিতেছি, তখন 
চোরে এই' খোড়া চুরি করিবে কি প্রকারে? 

সহিসের এই কথা গুনিয়া, মনিব পুনরায় শয়ন করি- 
লেন এবং ক্রয়ে নিজ্রিত হইয়! পড়িলেন। 

রাত্রি ১২টার পর পুনরায় মনিবের .নিজ্রাভঙ্গ হইল। 

ভিনি পুনরায় সহিসকে ডাকিলেন, এবং রনির “তুমি 
বসিল্া কি করিতেছ ?*. নর | 


পাহারার উপর চুরি! ৬৯. 


উত্তরে সহিদ কহিল, "পরমেশ্বর থাম কি অপর কোন, 
ব্য পৃথিবীর উপর না বলাইয়া কিসের উপর আকাশ রাখিয়া- 
ছেন, এবং কিরূপেই বা উচ্থা শৃদ্ের উপর রহিয়াছে, 
তাহাই বদদিয়া বিয়া ভাবিতেছি। 
লহিসের কথা শুনিয়া, মনিব কহিল, ভুমি বলিয়া বসিয়া 
এইরূপ একটী একটী অদ্ভুত বিষয় ভাবিতে থাক, আর, 
ওদিকে চোরে আমায় অশ্বটা লইয়া প্রস্থান করুক।" 
সহিস। ভাহাকি কখন হইতে পারে? মহাশয়! যখন 
আমি জাগরিত অবস্থায় এই স্থানে বলিয়] রহিয়াছি, জখন 
আমার. সম্মধ দিয়া চোরে কিরূপে আস্ত মস করিয়া লইয়া 
যাইবে? 
মনিব । ভোমার যদি নিদ্রার আকর্ষণ হইয়। থাকে, 
ডাহা হইলে ভুঘি শয়ন কর। রাত্রির অবশিষ্টাংশ আমিই 
ভবাগিয়া থাকি, এবং আমার জঙের উপয় আমিই বিশেষ- 
রূপ দৃরি রাখি। 
সহিস। না মহাশয়! আমার নিদ্রার আকর্ষণ হয় 
নাই। আপনি শয়ন করুন, আমি জাগরিত আবস্থায় এই 
স্থানে বণিয়। পাহারা নিধুক্ত থাকিলাম। 
মহিসের কথ। গুনিয়া, মনিব পুনরায় নিস্ত্রিত হইলেন, 
কিন্ত প্রায় একঘন্ট। রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে তাহার নিজ্রা- 
ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি সহিদকে ডাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞান' 
করিলেন, "ভুমি এখন কি করিতেছ?” ৃ 
উত্তরে লিল কহিল, *ছোড়াটা অপহৃত হইবার পর 
হইতেই আমি বগি বসিয়া ভারিডেছি গে, ঘোড়ার 
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জিনটা কল্য আমাকে মন্তকে করিয়া বহন করিতে হইবে, 
কি আপনি নিজেই উহা লইয়া ঘাইবেন।” 


এই কথা শুনিয়া, মনিব, লহিসের ১ বিশেষরূপ 
প্রশংদলা করিতে জাগিলেন ! 11 


অদ্ভূত স্মরণ চিহ্ন। 


এক ব্যক্তির সহিত জনৈক কুপণের অনেক দিবস 
হইতে পরিচয় ছিল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই 
কপণের নিকট হইতে কখন কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই । এক সময়ে কোন কারণবশতঃ তাহাকে দেশভরমণে 
গমন করিতে হয়। এই দ্ছযোগে যদি কিছু সেই কপণের 
নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি 
লেই কৃপণের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহাকে কহি- 
লেন, “বহুদিবদ হুইতে আপনি আমার নিকট পরিচিত 
এবং আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালও বাসিয়া থুকি। 
বিশেষ কারণবশতঃ আমাকে কিছু দিবসের নিমিত স্থানা- 
স্তরে গমন করিতে হইতেছে । এই সময় যর্দি নিজের 
হস্তের অন্ুরীটী আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে 
আপনার ম্মরণচিত্-্বরূপ সর্বদা আমি উহা আমার 
জঙ্গুলিতে ধারণ করিব। কারণ সেই অঙ্গুরীর দিকে আমার 
নজর পড়িলেই আপনার কথ! আমার সনে পড়িবে । পরি- 


. বস্তকে আহারীয় দান। 4৩ 


শেষে যখন আমি প্রত্যাগমন করিব, তখন আপনার 
অনুনী আপনাকে প্রত্যর্পপ করিব ।” 

বাবুর কথা শুনিয়া, কৃপণ কহিলেন প্আমাকে সর্বদ] 
"মরণ করিবার নিমিত্রই যদি আপনি আমার এই ভঙ্গরী 
আপনার অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে চাছেন, তাহা! হইলে, 
এই অন্গুরী আপনাকে প্রদান করিবার কোনরূপ গ্রয়োজনই 
নাই। কারণ যখন আপনার দৃষ্টি আপনার অগ্তুলিৰ উপৰ 
পতিত হইবে, তখনই আমার নাম আপনার স্মরণ-পথে 
উদ্দিত হইবে । কারণ তখনই যনে হইবে, “ভামি আমার 
এই অঙ্গুলিতে পরিধান করিবার মানসে আমার বগ্গুর 
অন্গুরী চাহিয়াছিলাম । কিন্তু তিনি তাহা আমাকে প্রদান 
করেন নাই ।” 

কুপণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার বন্ধু আব 
কোন কথা কহিতে পারিলেন না, অথচ আপনার মলো- 
বাঙ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত বিষরনদনে সেই দ্বান 
হইতে প্রস্থান করিলেন । 


বস্ত্রকে আহারীয় দান। 


৭ 
চি 


একজন শিক্ষিত লোক নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে 
একটী নগরীতে গিয়া উপস্থিত হন ॥ দেই নগরীতে জনৈক 
বড়লোক বাস করিতেন) .নগরের মধ্যে লকলেই তাকে 
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বদান্য বলিয়া জানিত, এবং তিনি অভিথি-অভ্যাগতের সংবাদ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, এ কথাও সেই নগর মধ্যে রাষ্ 
ছিল । যাহা হউক, এই সংবাদ পাইয়া! সেই শিক্ষিত ব্যক্তি সেই 
বড়লোকের সহিত নাক্ষাৎৎ করিবার মাননে তাহার দ্বারদেশে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিবস হইতে নানান্থান 
পরিভ্রমণ নিবন্ধন তাহার পরিহিত বদর নিতাস্ত মলিন 
হইয়। আসিয়াছিল, স্বৃতরাং পেই মলিন বস্ত্র পরিধান 
করিয়াই তাহাকে সেই ধড়লৌকের বাড়ীতে গমন করিতে 
হইল। কি ছুঃখের বিষয়, কেহই তীহাঁর দিকে দৃষ্টিপাতও 
করিল না। এইরূপ. অবস্থায় সমস্ত দিবস সেই স্থানে 
অপেক্ষ! করিয়া নিতাস্ত দুঃখিত মনে তিনি আপনার 
বাসায় গ্রত্যাগমন করিলেন ! 

পরদিবস সেই শিক্ষিত লোক একস্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট 
একটী পোষাক ভাড়া করিয়া লইয়া, তাহ] পরিধান পূর্বক 
সেই বড়লোকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ 
আর তাহকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্বার-রক্ষকগণ 
বিনা-ধাক্যবায়ে দ্বার ছাড়িয়া! দিল। সেই বড়লোক ্বয়ং আসিয়া! 
অভ্যর্থনা পুর্বক -তাহাকে লইয়া গেলেন ও আপনার পারঙ্ছে 
বসাইয়া! নানাপ্রকার মি-কথায় ভাহার সহিত আলাপ 
করিতে আরফ . করিলেন। পরিশেষে তাহার আহারীয় 
পর্য্যন্ত প্রস্তত হুইল এবং উভয়েই একস্থানে উপবেশন 
করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। .. 

শিক্ষিত লোক্টী আহারীয় ব্য হইতে প্রথম ্রাদটা 
উঠাইয়া আপনার মুখে প্রদ্দান করিবার পরিবর্তে আপনার 


বস্রকে আহারীয় দান॥ ও 


বন্রকে প্রদান করিলেন । এই ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া বড়লোকটা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার কারণ কি মহাশয়! আপনি 
আহার না করিয়া সর্বাগ্রে আহারীয় দ্রব্য আপনার বগ্্রকে 
প্রদান করিলেন ?" 

উত্তরে শিক্ষিত লোকটী কহিলেন, "এই আহারীর দ্রব 
নকল আমার নিমিভ্ত আনীত হয় নাই। আমার বঙ্ের 
নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, সুতরাং সর্বাণ্ধে বস্্রকেই প্রদান 
করা কর্তব্য । কারণ, গতকলা আমি মলিন বস্ত্র পরিধান 
করিয়া আপনার বাড়ীভে আপিয়াছিলাম এবং প্রায় সুমপ্ 
দিনস -এই স্থানে বসিয়াছিলাম | কিন্তু কলা আমার নিমিহ 
আহারীয় দ্রব্যের যোগাড় করা দূরে থাকুক, আমার সহিত 
একটীমাত্র কথা কহিয়াও আমাকে পরিতৃপ্ত করেন নাই? 
আজ ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার সম্মথে আলিয়া 
উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া], আপনি আমাকে যেরূপ যু 
করিতেছেন, তাহ! আপনিই কেন বুঝিয়! দেখুন নাঁ। এর্দাপ 
অবস্থায় আহারীয় জ্রব্যের প্রথম গ্রান আমার পরিহিত 
বদ্কে প্রদান করা কর্তবা, কি না?” 

এই কথা শুনিয়া, বড়লোকটী নিতান্ত লক্ষিত হইলেন, 
এবং ভাহার ক্র্ীর নিমিভ ভাহার নিকট বার বার কম 
প্রার্থনা করিলেন । 


মিথ্যা-কথায় পুরস্কার । 


একজন রাজার নহিত তাহার শক্ুপক্ষীয় আর একজন 
রাজার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে তাহার 
সেই শক্রকে জয় করিবার নিমিত্ত তিনি আপনার সৈন্য সামন্ত 
প্রেরণ করেন। তাহার সৈন্ত সামস্তের সহিত তীাহ্ার শক্র 
মৈল্ঠের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। নংগ্রাযে রাজার সৈম্তগণই 
পরাজিত হয়, কিন্তু তাহার সামস্তগণ এই পরাজয় মংবাদ 
রাজাকে প্রদ্দান না করিয়া পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত ভন। 

দেই পময় এক ব্যক্তি আসিয়! রাজাকে মিথা। সংবাদ 
প্রদান করিস] কছে যে, ম্হারাজের সৈম্তের সহিত শক্র- 
পক্ষীয় সৈশম্ভগণের এক ভুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে এবং 
সেই যুদ্ধে মহারাজের জয় এবং অপর পক্ষীয়গণের পরাজয় 
হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়। রাজা অত্যন্ত সন্ত হন 
এবং সংবাদ-দাতাকে উপবুক্তরূপ পারিভোধিক প্রদান করেন। 

দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজার জয় হয় এবং প্রথম যুদ্ধের দুই 
দিবস পরে এই বিজন বার্তী রাজার নিকট জাপিয়া উপ- 
স্থিত হয়। নেই সময় তিনি জানিতে পারেন ষে, প্রথম 
যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হুয়েন নাই, বিশেষরূপে পরাজিতই হইয়া- 
ছিলেন। আরও বুঝিতে পারেন ধে, এক ব্যক্তি তাহাকে 
মিথ্যা সংবাদ প্রদান করি”/ঃ প্রতারণা! পূর্বক তাহার 
নিকট হইতে পারিতোধিক "টক করিয়াছে! 


প্রশ্নের উত্তর আঘাতে 1... ৭% 


প্রশুকারীর এই কথা শুনিয়া, দরবেম তা্কার কথান্ 
কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই স্থানে এক 
চাঙ্গড় মৃত্বিক পড়িয়াছিল, তিনি উহা আপনার হন্তে 
উঠাইয়। প্রশ্নকারীর মন্ুকের উপর সবলে নিক্ষেপ করিলেন । 

এই ব্যাপার দেখিয়া প্রশ্বকারী জতপদে সেই স্থান হইতে 
গ্রন্থান করিয়া কাজি পাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইল, এবং তাহার নিকট সেই দরবেসের নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়া কহিল, “দেখুন মহাশয়! আমি দরবেগকে 
তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম : তিমি তাঁহার উত্তর 
প্রদান না করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আমার মন্তকে এরূপ 
প্রহার করিয়াছেন হে, জামার শিরঃগীড়। উপস্থিত হইয়াছে। 
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প্আমি মিথ্যা-সংবাদ প্রদান করিয়াছি সত্য, কিন্ত 
অন্তামরূপে পারিতোধিক গ্রহণ করি নাই।” 

"ভোঁমার এ কথার অর্থ কি?” 

প্আমি যদি আপনাকে প্রকৃত সংবাদ প্রদান করিয়া 
কহিতাম যে, যুদ্ধে আপনার পরাজয় হইয়াছে, তাহ! হইলে 
জাপনার মনে কিরূপ কষ্ট হইত, বলুন দেখি? যে পর্য্যন্ত 
আপনি বিজয়-মংবাদ প্রাণ্ধ না হইভেন। সেই পর্ধ্যস্ত 
আপনি কিছুতেই শাস্তি অনুভব করিতে পারিতেন ন!। 
আমি ছুই দিবসের নিমিত্ত আপনার অন্তরে কোনরূপ 
কষ্ট প্রবেশ করিতে দেই নাই এবং এই ছুই দিবদ কাল 
আপনাকে শান্তিন্থথ অনুভব করাইয়াছি, এরূপ অবস্থায় 
জামি পাঁরিতোধিক পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না?” 


মিখ্যা-কথায় পুরস্কার। 


একজন রাজার সহিত তাহার শক্রপক্ষীয় আর একজন 
রাজার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে তাহার | 
মেই শক্রকে জয় করিবার নিমিত্ত তিনি আপনার সৈম্ত সামন্ত 
প্রেরণ করেন। তাহার দৈন্ত সামস্তের সহিত ভীহার শর 
'সন্তের এক তুমুল সংখ্রাম হয়। সংগ্রামে রাজার সৈশ্গণই 
পরাজিত হয়, কিন্তু তাহার নামস্তগণ এই পরাজয় সংবাদ 
রাজাকে প্রদান না করিয়া পুনরায় স্াঢুম ধৌত জন। 


০৬ 2 


২য় । অপরাধের নিগিত্ত মন্ুষ্যকে দণ্ড দেওয়া হয় 
কেন? যেছেতু মন্গধা তাহার ইচ্ছামত কোন কারধ্য করিতে 
সমর্থ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছামতই তাহাকে লকল কার্ধ্য করিতে 
হয়। মহুয্যের যদি ইচ্ছামত কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, 
তাহ! হইলে সে সর্বদাই যাহাতে নিজের ভাল হয়, এরূপ 
কাধ্যই করিত। 

ওয়। পাপীকে নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়! কিরূপে 
ঈশ্বর তাহার দগুবিধান করিতে পারেন । কারণ যে পাগী, 
মে ধে নরক-কুণ্ডের উপাদানে নির্টিত। তদ্বিষয়ে আর 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ম্থতরাং যে ব্যক্তি ঘে উপাদানে 
নিশ্বিত, সেই ভ্ত্রব্যের দ্বারা তাহার কখন দণ্ড হইতে 
পারে না। | 


প্রশ্নের উত্তর আখাতে! গণ 


প্রশ্নকারীর এই কথা শুনিয়া, দরবেল ভাঙার কথায় 
কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই স্থানে এক 
চাঙ্গড় মৃত্তিকা পড়িয়াছিল, তিনি উহ! আপনার হস্তে 
ভঠাইয়। প্রশ্নকারীয় মন্তক্ষের উপর সবলে নিক্ষেপ করিলেন! 

এই বা!পার দেখিয়! প্রশ্বকারী জ্রুতপদে সেই স্থান হইজে 
প্রন্থান করিয়া কাজি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইল, এবং তাহার নিকট সেই দরবেসের নামে অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়া কহিল, “দেখুন মহাশয়! আমি দরবেসকে 
তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম , তিনি তাহার উত্তর 
প্রদান না করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আমার মন্তকে এরূপ 
প্রচার করিয়াছেন যে, আমার শিরংপীড়! উপস্থিত হইয়াছে। 
বেদনাষ আমি মন্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছি না” 

দরবেদের নামে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, 
কাজি সাহেব তাহাকে ভাঙ্কাইলেন। আদেশ প্রাপ্ডিমাত্র দরবেল 
কাজি লাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কাজি 
সাহেব তাহাকে কহিলেন, “এই বাক্তি আপনাকে তিনটা 
মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ভাহার একটার৪ উত্তন 
প্রদান না করিয়া, মৃত্তিক্কার দ্বারা ইহার মন্তকে একপ 
প্রহার করিয়াছেন যে, ইহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। 
এইরূপ কাধ্যের দ্বারা আপনার ধে অপরাধ হইয়াছে, 
তাহাতে গাপনি কি বলিতে চাছেন ?" 

উত্তরে দরবেস কহিলেন, "উহার মন্ডুকে যে আমি 
মৃততিক! নিক্ষেপ করিয়াছি, তাছাতেই উচ্তার' তিনটী প্রশ্নের 
উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। 


8 পারসীক গণ্প | 


“১ম । এই ব্যক্তি বলিতেছে, উহার শিরঃগীড়া উপস্থি 
হইয়াছে) সে প্রথমতঃ উহ্থার মন্তকের ভিতর যে গীড় 
উপস্থিত হইয়!ছে, তাহ! আপনাকে দেখাক। তাহার পরে 
আনি উহাকে দেখাইয়া দিব ঘে, ঈশ্বর কোথায় আছেন; 
দামান্ত বেদনা যাহার দেখিবার ক্ষমতা নাই, অথচ 
কানুভন করিবার ক্ষমতা আছে, তখন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে 
আমুভব না করিয়া তাহাঁকে দেখিতে চাহে, ইহা কিরূপ 
লল্তব-পর হইতে পারে ?” 

.. শহয়। আমি উহার মন্তকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়াছি 
খলিয়, সে আপনার নিকট আমার নামে নালিশ করি. 
মাছে, কিন্ত ষেব্যক্তির বিশ্বাস,-"মনুষ্য তাহার ইচ্ছামত কোন 
কার্ধা করিতে সমর্থ নহে, ঈশরের ইচ্ছামতই তাহাকে সকল 
কাখ্য করিতে হয়।” কে ব্যক্তি আমার নামে এই বলিয় 
নালিশ করিতে পারে যে, আমিই উহ্থাকে প্রহার করিয়াছি: 
তাহার এ নালিশ ঈশ্বরের নামেই করা উচিত ছিল। 

. ওয়। যে ব্যক্তি যে উপাদানের দ্বারা নিশ্মিত,। সেই 
উবার দ্বারা তাহার যখন দণ্ড অর্থাৎ তাহাকে কষ্টগ্রদ্ান 
হইতে পারে না, তখন যাহার শরীর মৃত্তিকার দ্বার 
নিশ্মিত, সেই মুত্তিক! তাহার গাত্ে লাগিলে, কিজগে 
তাহার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ?” 

দরবেসের কথা শুনিয়া, কাজি সাহেব অতিশয় পন্থ্ হ্ই 
লেন, এবং বিনা-দ্ডেই তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন 
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